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গীতানুবচন 


প্রশ্ন 
গীতার সঞ্চম অধ্যায়ে সমগ্রভাবে “আমাকে জানিবার কথা বলিয়াছেন 
ভগবান। “সমগ্রং মাং যথ। জ্ঞান্তসি তক্ছুণু (৭1১)। “সবিজ্ঞান' তাহাকে 
জানিলে কি আর জ্ঞাতব্য থাকে না? অনস্তকে জানিয়া তো শেষ করা যায় 
ন। তবে "জ্ঞাতব্য আর থাকে না” একথা বলিলেন কেন? “যজজ্ঞাত্ব৷ নেহ 
ভূয়োইন্যজ, জ্ঞাতব্যমবশিত্যুতে' (৭২ )। জ্ঞান বিজ্ঞান সবিজ্ঞান-__-এই তিনটি 


ভগবদ্বাক্যের রহস্ত কি? 
উত্তর 


গীতার প্রথম ষট্‌কে ছিল আত্মজ্ঞানের উপদেশ, তাতে রাজযোগ 
আর তার অন্তর্গত ক্রিয়াযোগ ছুয়ের কথাই ছিল । নিজেকে জানলে 
তবে ভগবানকে জান! যায়, তার প্রতি ভক্তি হয়। ভক্ত যোগীই 
যোগীদের মধ্য শ্রেষ্ঠ (৬।৪৭)। 

এ-কথার পর অর্ভন আর কোনও প্রশ্ন তোলেননি। আত্মজ্ঞান 
এবং তাহতে ভগবদ্ভক্তি আর সেই ভক্তিতে তাকে নিজের মধ্যে 
পাওরা_একেই সাধনার কৃতকৃত্যতা বলে মনে করতে পারি। কিন্ত 
এতে তাকে আমরা জানলাম এবং পেলাম নিজের মধ্যেই-__বিশ্ব- 
প্রকৃতিতে তো নয়। তাই এজ্ঞান উচ্চকোটির হলেও অসমগ্র। 
দ্বিতীয় ঘটকের গোড়াতে তাই তার পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য ভগবান 
জিজ্ঞাসিত ন! হয়েও-অর্জ্যনের ভজ্ঞানযোৌগকে উত্তীর্ণ করতে চাইলেন 
বিজ্ঞানযোগে। 


বিজ্ঞান মানে বিশিষ্ট জ্ঞান এবং বিচিত্রের জ্ঞান ছুই-ই হয়? 
নিজের মধ্যে ডুবে গিয়ে আমর! তাকে যে জানি, সে-জ্ঞান ব্যাবহারিক 
জগতের ধাকা সইতে পারে না৷ সবসময়। তাই জ্ঞানকে পাকা 
করবার জন্ ব্যুতথানেও সমাধিপ্রবর্তনের একটা আবশ্যকতা আছে। 
অঙ্জুন যে এটার আভাস পেয়েছিলেন, ত৷ দ্বিতীয় অধ্যায়ে তার 
“স্থিতপ্রজ্ঞের সংজ্ঞা কি'__এই প্রশ্নেই বোঝা গিয়েছিল ( ২৫৪ )। 
কিন্তু সেখানেও দেখছি, স্থিতপ্রজ্ঞ আত্মরত, ভক্তি ও ভগবান সেখানে 
অন্তশ্চর। দ্বিতীয় ষট্‌কে আত্মজ্ঞান উত্তীর্ণ হচ্ছে ত্রহ্ষাজ্ঞানে, ত্বং-তত্বের 
পরিশোধনে তৎ-তত্বের জ্ঞান সম্ভাবিত হচ্ছে, আত্ম! ব্রন্মে বিস্ফারিত 
হবার সুযোগ পাচ্ছে। জ্ঞান তাহলে আত্মার জ্ঞান নিজেকে 
জানা এবং সেই জানায় তাকে নিজের মধ্যে পাওরা। তাকে 
বিশ্বচরাচরে পাওরা এবং সেইসঙ্গে নিজেকেও বৃহৎ করে পাওরা 
হল বিজ্ঞান বা জ্ঞানের সমগ্রতা। তিনি আমাতে আছেন-_এইটি 
জ্ঞান; আবার তিনি বিশ্বব্হ্মাণ্ডে আছেন--এইটি বিজ্ঞান। এই 
বিজ্ঞানে আত্মজ্কানের পরিপাক হয়। 

লক্ষ্য করো, এই বিজ্ঞানের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই ভগবান 
প্রকৃতির কথা তুলছেন। .এ-প্রসঙ্গ তো আগে ওঠেনি। আত্মজ্ঞানের 
সাধনায় আত্মপ্রফ্কৃতির একট। সামান্তত জ্ঞান দরকার হয়। সেটা 
“ভগবানের অপর প্রকৃতিরই জ্ঞান, তার পরা-প্রকৃতির জ্ঞান নয়। 
এই পরা'-প্রকৃতির জ্ঞান গীতার একটি বৈশিষ্ট্য। এ-ও জ্ঞানের 
পর বিজ্ঞান। 

বিজ্ঞানের কথা বলতে গিয়ে বিভূতির কিছুটা আভাস 
দিয়েছেন__যার বিস্তার আমরা পাব দশম আর একাদশ অধ্যায়ে। 
এতেও তাকে “সমগ্রভাবে' জানার সঙ্কেত পাচ্ছি। 

এই সমগ্রজ্ঞান বা বিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা, কি, তা সপ্তম অধ্যায়ের 
শেষে ইঙ্গিত করে অষ্টম অধ্যায়ে বিস্তার করে বল৷ হয়েছে 
(৭২৯-৩* )। 
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জ্ঞানের শেষ নাই, তাকে কেউ নিঃশেষে জানতে পারে না। 

কিন্তু সমুদ্রে ঘট ডুবে গেলে সে তো! ভরে যায়, তার আর তখন কিছু 

পাবার থাকে না। তেমনি তার বিশুদ্ধ জ্ঞান অনন্তের ব্যঞ্তনা নিয়ে 

যখন আমাদের মধ্যে আবিভূর্তি হয়, তখন অনুভব হয়__আমার 

আর-কিছু জানবার বাকী রইল না, অথচ আমার ভরা ঘট ঘিরে 
অসীম সমুদ্র থৈ থৈ করছে। 


প্রশ্ম 
“কশ্চিন্মাং বেত্বি তত্বতঃ, (৭৩)_-কথাটির তাত্পর্য কি? তত্বত শব্দটি 
শুনিলেই তাহার বিপরীত অতত্বত কথাটির ভাবও মনে জাগে। জীবভূতা 
পরা-প্রকৃতি তো! ঈশ্বরের? “মত্তঃ পরতরং নান্যৎ', “ময়ি সর্বমিদং প্রোতং 
€*/৭)__এই শমত্তঃট এবং “ময়ি' বলিতে ভগবানকে, না তাহারই পরা-প্রক্কৃতিকে 
বোঝায় ? পরা-প্ররুতিতেই তো জগৎ বিধৃত, আমিও বিধৃত। ভগবান 
এবং পরা'প্রক্কৃতির মধ্যে সম্পর্ক বা সন্বন্ধট। কি ? ভগবান তো! পরা-গ্রক্ুতির 
উধ্র্বে? পরা'-প্রকৃতিরূপ স্থত্রেই তো সব গ্রধিত? 
উত্তর 


মানুষের বেলায় তত্বজ্ঞান হল স্বরূপের জ্ঞান--সে বস্তুত যা তার 
জ্ঞান। কিন্তু ভগবানের বেলায় তার তত্বজ্ঞান হল তার স্বরূপ এবং 
প্রকতি-__ছুয়েরই জ্ঞান । ছুই-ই তার-তত্ব। স্বরূপ তত্ব, আর প্রকৃতি 
বা বিভূতি অতত্ব-_তা৷ নয়। 

ভার প্রকৃতি, বস্তত ত্রিধা--অপরা পরা এবং পরমা । অপরা 
প্রকৃতি হল সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি_-এখানে সংক্ষেপে অষ্টধা বলে বর্ণনা 
করা হয়েছে, কেননা ভূমি অপ, ইত্যার্দি এখানে উপলক্ষণ মাত্র। 
যেমন পঞ্চ ভূত; তেমনি পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ কর্মেজ্রিয়। পঞ্চ 
জ্ঞানেক্দিয়-_-এই সবই ওই মৌল ভূতেরই ক্রমিক উৎকর্ষ। এরও 
পরে আরেকটি পঞ্চক আছে-_মন অহংকার বুদ্ধি প্রকৃতি এবং ঈশ্বর। 

ঈশ্বরের অপর প্রকৃতি ছাড়া আছে “জীবভূতা” পরা প্রকৃতি। 
জীব হচ্ছে তার সনাতন “অংশ (১৫1৭) কি-না অংশ অর্থাৎ 


৪ গীতান্ছবচন 
সূর্যরশ্মির মত একটি রশ্মি। বেদে এই অংশ সপ্ত আদিত্যের এক 
আদিত্য। 'অংশ' খগ্ডকে বোঝায় না । জীব অংশু, এক অংশুর 
সঙ্গে আরেক অংশুর বিরোধ নাই, প্রত্যেক অংশুই ব্যাপ্তিধর্ম, সমস্ত 
. অংশুর সমাহারে ঈশ্বর “জীবঘন” আদিত্যন্বপ-_-এসব ভাব বেদে ও 
উপনিষদে আছে। তার এই বন্ধা বিকিরণের শক্তিই তার 
পরা-প্রকৃতি। তাই বিশ্বযোনি, যাতে তিনি বীজপ্রদ পিতা 
(১৪।৪)। একদিকে এই পর! প্রকৃতি যেমন জীবভূতা, তেমনি. 
আরেক দিকে আবার “মহদ্‌ ব্রহ্ম' (১৪/৩)। 

এছাড়াও আছে তার বা প্রকৃতিতে নিত্যসঙ্গত আত্মমায়া 
(8।৬)। এই হল তার পরম! প্রকৃতি। এর আরেক নাম যোগমায়া, 
(৭২৫) অর্থাৎ তার সঙ্গে নিত্যযুক্তা মায়! । 

এই প্রকৃতি উন্মেষদশায়- সম্ভূতি এবং নিমেষদশায় অসম্ভুতি । 
শেষেরটি তন্ত্রের কুমারী তত্ব, বেদে যাকে “বশা” বা বন্ধ্যা গাভীর 
সঙ্গে তুলন। করা হয়েছে। 

তার পরম। প্রকৃতি অসম্ভুতি-সম্ভৃতি শক্তি, পরা প্রকৃতি বিভূতি 
শক্তি। আর অপর! প্রকৃতি স্থপ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে আবততিত যান্ত্রিক 
শক্তি। 

এখানে “মত্ত এবং “ময়ি' বলতে পুরুষকে ভগবানকে পিতাকে 
বোঝাচ্ছে। 


প্রশ্ন 

ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেযু কামোইন্মি ভরতর্ষভ' (%।১১)-_গীতার এই বাণীর 
রহস্তার্থ কি? ধর্মের অবিরোধী কাম বা কামনা কি? এ সম্পর্কে বিধান-দাতা। 
কে? কামরাগবিবজিত বল বলিতেই বা কি বোঝায়? 
উত্তর 

কামের ছুটি বৃত্তি__একটি বুতুক্ষা বা. ভোগেচ্ছা, আরেকটি সিস্থক্ষা 
বা! স্থপ্টির ইচ্ছা । ছুটি বৃত্িরই আদিমরূপ আছে। স্থষ্টি যখন আত্ম- 
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বিস্থপ্টি, গাছের মত ফুল ফোটানো, যাকে বেদে বল! হয়েছে তার বনু 
হয়ে প্রজাত হওরা৷ (তু. তদৈক্ষত অহং বন স্তাং প্রজায়েয় ), তখন তা! 
আদিকাম। বেদে একে বল! হয়েছে “মনসে! রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ?। 
এটিই পরমপুরুষের স্থষ্টির প্রবেগ, তার আত্মশক্তির বিচ্ছুণ। এই 
বিস্থপ্টিতে তার যে-উল্লাস তা আত্মতর্পণ, তা-ও কাম। সে-কামের 
নাম আত্মারামতা। 

আত্মারামতা এবং আত্মবিস্থ্টি কামের আদিরূপ। এইটিই যথার্থ 
ধর্মাবিরুদ্ধ কাম। তাতে আত্মবিস্থপ্টির রাস টেনে রাখে আত্মারামতা । 

. এই কামশক্তি জীবের বেলায় নিয়োজিত হয়েছে জীবস্থষ্টির 

তাগিদে। তখন তার নাম “রিরংসা বা মূঢ় রমণেচ্ছা, তা থেকে 
প্রজনন ( 70:০০:6%610 )। মানুষ প্রকৃতির তাড়নায় এই রিরংসার 
বশ হয়ে পড়ে, তখন তার স্বরূপ আবৃত হয়ে যায়। যেমন ধোৰায় 
আগুন ঢাক। পড়ে। এই কাম অধর্স। গীতায় একে বল৷ হয়েছে 
“প্রজন কন্দর্প” (প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্গঃ ১০।২৮)। 

এই কাম স্বাভাবিক। কিন্তু তাকে ধর্মের শাসনে রাখতে হবে। 
ধর্ম বিবেকে, প্রকৃতি হতে পুরুষের উতধ্বস্থিতিতে ৷ অধর্ম অবিবেকে 
-_ প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের একাকার হয়ে যাওবায়। প্রজন কন্দর্পের 
শাসনে মানুষের তা-ই হয়। 

গীতায় কামের তিনটি অধিঠানের কথ। বল! হয়েছে-_ ইন্দ্রিয় 
মন এবং বুদ্ধি। 'ইক্ড্রিয়াণি মনে! বুদ্ধিরস্তাধিষ্ঠানমুচ্যতে, (৩/৪০)। 
প্রজন কন্দপ ইন্ড্রিয়গত কাম। কাম্য বিষয় তখন আমার বাইরে। 
যদি ওতেই তলিয়ে যাই, তাহলে সে-কাম হবে অধর্ম। 

কিন্তু বাইরের বিষয়কে ফদি ভিতরে টেনে রাখতে পারি, বস্ত্রগত 

রসকে যদি ভাবরসে রূপান্তরিত করতে পারি, তাহলে কামবৃত্তির 
উধর্বায়ন ঘটে । কাম তখন হয় মনোগত। 

মনোগত কাম যখন আরও গভীর ও উধ্বায়িত হয়ে বিশ্বব্যাপ্ত হয়, 
তখন ত! বুদ্ধিগত কাম। এই কাম জীবের বেলায় ধর্মাবিরুদ্ধ কায়। 


৬ গীতান্ছবচন 


আদিকাম তাহতে আরেক ধাপ উঁচুতে মাত্র । 

কামের এই উধ্বায়নের বিধাতা হলেন আমার অন্তর্যামী। আমরা 
অধর্ম হতে ধর্মের দিকে উজিয়ে যাব, এই তার শাশ্বত বিশ্ববিধান। 

কাম এবং রাগ একই বিষয়ের এপিঠ-ওপিঠ। রাগের মূল কথ 
হল ভাললাগা । য! ভাল লাগে, তা আমাদের মনে রং ধরায়, 
আমরা তাকে ছাড়তে চাই না। চিত্তের এই ছোপলাগ! ভাবট! 
হল রাগ। 

রাগের বস্ত সবসময় পাওর! যায় না। তখন তার জন্য মন যদি 
ছট্ফট্‌ করতে থাকে, তাহলে তা হল কাম। এ-কাম রাগের তৃপ্তিকে 
খোজে বাইরে । ূ 

রাগ হতে কাঁম এবং তা৷ হতে কামতর্পণের আকাজ্্া থেকে দেখা 
দেয় ঈহা! বা প্রচেষ্টা। তখন বলের প্রকাশ হয়। কাম্য বস্তকে 
আমর! তখন বলের দ্বারা অধিগত করতে চাই। 

কিন্ত বাইরের বস্তকে এমন বলাৎকারের দ্বারা বশীভূত করবার 
চেষ্টায় একটা! দীনত। আছে। যে যথার্থ বলবান্, সে কখনও বলাৎ- 
কার করে না । বিষয়ের প্রতি তার রাগ বা কামন। কোনটাই থাকে 
না। কিন্তু আনন্দের উৎসরূপে বিষয় তার কাছে আপনা হতে 
উপস্থিত হয়-_-শিবের কাছে উমার মত। এই শিববীর্ষই যথার্থ বল। 


প্রশ্ন 
আর্ত, অর্থার্থা, জিজ্ঞান্ এবং জ্ঞানীর মধ্যে জ্ঞানীকে সর্বাপেক্ষা প্রিয় এরং 
জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্” €৭1১৬-১৮) বল! হইয়াছে কেন? জ্ঞানীর লক্ষণ 
বলা হইয়াছে নিত্যযুক্ত এবং একভক্তিবিশিষ্ট । 'ভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানীই কি 
গীতার অভিপ্রেত? 
উত্তর 
ভগবানের গুণময়ী মায় আমাদের ঘিরে রেখেছে, তাকে ছাড়িয়ে 
যাওরা বড় কঠিন। ছাড়ানো যায় জ্ঞানে এবং ভক্তিতে। ভক্তি 
অর্থ তার কাছে প্রপন্ন হওরা, তাকে সর্বস্ব বলে আকড়ে ধরা (৭।১৪)। 


গীতান্থবচন ৭ 
কিন্তু প্রপত্তি তো সবার আসে না, আসতে পারে একমাত্র তার 
প্রসাদে। 

সে-প্রসাদের ধার! নিত্যনির্ঝরিত, কিন্তু তাকে ধরবার জন্য 
আমাদেরও কিছু করণীয় আছে। সে-করণীয়ের সংজ্ঞা হল-_. 
“স্ুকৃতি'। তাকে ছেড়ে মোহের বশে মায়ার কবলিত হয়ে আমর! 
যা-কিছু করি, তা-ই ছুক্কৃতি। ছুক্কৃতরা অজ্ঞান, অভক্ত :(৭১৫)। 
তারা আম্মরভাবাপন্ন, তাদের পরিচয় পরে দেওরা হয়েছে 
(১৬।৪,৭-১৮)। 

ছুদ্কৃতির পাট চুকে গিয়ে সুকৃতির দিকে চিত্তের মোড় যখন ঘোরে, 
তখনই ভক্তির উদয় হয় (৭/১৬)। জাধারণত এই মোড় ঘোরে 
সংসার থেকে আঘাত পেয়ে। তাকে ছেড়ে যা-কিছু আকড়ে থাকি, 
তা-ই একদিন আঘাত দেয়-__তারই প্রসাদে । তখন তার দিকে ফিরি 
আর্ত হয়ে। এইতে ভক্তির সুচনা । কিন্তু এ-ভক্তি সর্বনিয়কোটির । 


আর্তের চাইতে অর্থার্থা ভক্ত বিশিষ্ট । অর্থার্থার প্রাণ কিছু চায়। 
যা নিয়ে আছে, তাতে সে তৃপ্ত নয়। তার মুঢ়তা কিছুটা! ফিকা। হয়ে 
এসেছে | কিন্তু যা সে চায়, ত| পেয়েও যেন সে পায় না। বাইরের 
কোন কিছুই তাকে তৃপ্তি দিতে পারে না। বাইরের খোঁজা তখন 
মোড় নেয় অন্তরের খোজায়। 


কিন্তু সে-খোজার মূলেও প্রথমত থাকে আত্মতৃপ্চি, সুক্ষ ইন্দ্রিয় 
তর্পণ। তখনও ভক্ত বিষয় খোজে, ঠিক তাকে স্বরূপে খোজে না। 
তবে অন্তরের খোজায় চিত্ত পরিশুদ্ধ হয়। তখন আর বিষয়ে তৃপ্তি 
মেলে না। বিষয়কে ছাড়লে চিত্ত স্তরাবৃত্ত হয়ে নজর দেয় বিষয়ীর 
দিকে । এই অন্তরাবৃত্তি ও বিষয়ীর অনুসন্ধান থেকেই জাগে 
জিজ্ঞাসা । জানতে চাই তাকে, জানতে চাই নিজেকে, জানতে চাই 
ভার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক। জিজ্ঞাস্থ ভক্তের এই লক্ষণ। এ-ভক্ত 
বিশিষ্টতর। 


৮ গীতানুবচন এ 

যখন জানি বলেই আরও ভালবাসি, তখন আমি জ্ঞানী তক্ত। 
ভক্তি দিয়েই গুরু হয়েছিল তাকে চাওরা। সেই ভক্তি নিয়ে গেল 
জ্তানে। জ্ঞান-ভক্তি মিলে গেল। একে 'জ্ঞানমিশ্রা' ভক্তি বলে 
ভ্হানশুন্তা” ভক্তির চাইতে খাটো! করবার কোনও প্রয়োজন আছে 
বলে মনে হয় না। গীতায় যে-জ্ঞানের কথা বল! হয়েছে। তা হল-_ 
“বাস্থদেবই সব" এই জ্ঞান (1১৯)। “সর খন্দিদং ত্রহ্মা জ্ঞানীর 
মহাবাক্য। “ৰাস্থদেরঃ সরম্ ভক্তের মহাবাক্য। ছুয়ে কি কিছুমাত্র 
তফাত আছে? তাকে সর্বত্র দেখে যে-ভালবাসা, সেই ভালবাসাই 
তে! পরমা । তখনই বুঝতে পারি, সাত্বিক রাজসিক তামসিক সব 
ভাবই আসছে তাথেকে-__দেখছি তারা সবাই তার মধ্যে, কিন্ত 
তবুও তাদের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে যাননি ( ১২ )। 

এই বোধ হল নিত্যযুক্তত। এবং একভক্তির লক্ষণ। “সবই আমি” 
আর “সবই তিনি'__একই কথা । কেবল একটিতে দুষ্টি প্রত্যক্‌ 
(99৮]9০৮%৪) আরেকটিতে পরাক্‌ (০৮1০০1৮৪)। একটি জ্ঞানীর 
দৃষ্টি, আরেকটি ভক্তের দৃষ্টি। কিন্তু জ্ঞানী যখন বলেন, “এতদাত্ম্যম্‌ 
ইদং রম”, তখন আত্মা বলতে তিনি তাকেই বোঝেন, নিজের অহংকে 
নয়। তখন তার আত্মা ভগবানেরই আত্মা, অথবা! ভগবানই তার 
আত্মা। ভগবানও বলছেন, জ্ঞানী আমারই আত্মা। এই জ্ঞানী 
ভক্ত বিশিষ্টতম। 

আসলে জ্ঞান আর ভক্তি হাতের এপিঠ ও ওপিঠের মত। ছুটিকে 
তফাত করা যায় না। 


প্রশ্ন 
“হুনাৎ জন্মনাম্তে জ্ঞানবান্‌ মাং গ্রপদ্ঠতে' (৭1১৯)__গীতার এই বাণীর 
উদ্দেশ্ত কি এই যে, এক জন্মের সাধনায় মানুষ ভগবানকে লাভ করিতে পারে 
না? সাধনার ক্রমপরিণতিত্ডেই সিদ্ধিলাভ ঘটে ? 


গীতান্থবচন ৯ 
উত্তর 

এর আগেই ভগবান চার রকম ভক্তের কথ! বলেছেন; এ-ও 
বলেছেন, আর্ত এবং অর্থার্থী ভক্তের চাইতে জিজ্ঞান্ত্ব এবং জ্ঞানী 
ভক্ত শ্রেষ্ঠ-_যদিও সব ভক্তই উদার। কেননা, ভগবানের দিকে 
চিত্ত যায় চিত্ত উদার হলেই। 

আর্ত হতে জ্ঞানী পর্যন্ত একট। ক্রম আছে। জ্ঞানবান বলতে 
এখানে জিজ্ঞাস্থ এবং জ্ঞানী উভয়কেই লক্ষ্য করা হয়েছে। আত্তি 
থেকে অধিতা-_চিত্তের বিকাশের এই একটা! ধাপ। দ্বিতীয় ধাপ 
হচ্ছে অধিতা৷ বা কামন! হতে মুক্তি পেয়ে শুধু তার জন্যই তাকে 
পাওরার সাধনা করা। এটি সহজে হয় না। পরের শ্লোকগুলিতে 
তার বিস্তৃত বিবৃতি আছে। বলছেন, “কামনা জ্ঞানকে লুপ্ত করে 
দেয়। তাই মানুষ আমাকে ছেড়ে অন্ত দেবতার ভজন। করে কামন৷ 
পুরণের জন্য । ওটা তাদের স্বভাব। আমি তাতে বাধা দিই না; 
বরং এই উপলক্ষ্যে দেবতাতে তার শ্রদ্ধাকে অচল করে দিই । ফলে 
তার কামনার তর্গণ হয়- যদিও সে বুঝতে পারে না এই তর্পণের 
বিধান আমিই করে দিয়েছি ।” 

এই বুঝতে না-পারাটাই অজ্ঞান। এ কাটতে অনেক জন্ম লাগে! 
তখন জ্ঞানোদয়ে জিজ্ঞাসার উদয় এবং তার ফলে জ্ঞান। তখন তার 
প্রতি সত্যকার প্রপত্তি। 

যেখানে প্রকৃতি, সেখানেই পরিণাম সেখানেই ক্রম। আর 
সাধন! তে! সবসময় প্রকৃতিকে আশ্রয় করেই। কাজেই তাতে ক্রম 
খাকবেই। 


প্র্স 

'অব্যক্তং ব্যক্কিমাপন্নং মন্তাস্তে মামবুদ্ধয়ঃ' (৭1২৪ )_অব্যক্তকে বাক্তিমাপর 
মনে করে বুদ্ধিহীন যাহার! তাহারাই। অব্যক্ত ভাবটিই কি পরম ভাব? 
বুদ্ধিমান ধাহারা, তাহার! কি ভাবে উপাসনা! করেন? 


১০ গীতান্থবচন 
উত্তর 

অব্যক্তই ভগবানের অব্যয় অন্ুত্তম পরম ভাব। এই অব্যক্ত 
ব্যক্ত হয়েছেন জগতে । তিনি স্বরূপে থেকেও মান্থুষী তন্নুকে আশ্রয় 
করে আবির্ভূত হয়েছেন আমাদের মধ্যে (৯।১১)। তার অব্যক্ত এবং 
ব্যক্তি ছুটি ভাবই যুগপৎ ধারণা করতে পারাই হল “বুদ্ধি'র কাজ। 
যারা অবুদ্ধি, তারা হয় অব্যক্তকে বাদ দিয়ে ব্যক্তির উপাসনা করে, 
অথবা অব্যক্তে আসক্তচিত্ত হয়ে ব্যক্তিকে উপেক্ষা করে ( ১২৫)। 
ছুটিই একদেশদগ্রিতা। 

তিনি যখন 'ব্যক্তিমীপনঃ, হন, তখন দেবতির্যঙ নর'রূপে' 
আবিভূ্তিহন। সব দেবতাই তার ব্যক্তিভাব। নরে ও তির্যক্‌ 
প্রাণীতে তার অবতরণ--এ-ও তার ব্যক্তিভাব। কিন্তু এই 
ব্যক্তিভাবের পিছনে যে অনুত্বম অব্যক্ত ভাব রয়েছে, যার বিশদ 
বর্ণনা তিনি বহুজায়গায় দিয়েছেন, বিশেষ করে দ্বাদশাধ্যায়ের 
ভক্তিযোগের গোড়ায়, তার অনুভব না হলে ব্যক্তির উপাসনায়, 
তাকে সমগ্রভাবে জানা যায় না। 

বুদ্ধি” সংজ্ঞাটি গীতায় পারিভাষিক। ওটি উপনিষদের 
“প্রতিবোধ', বৌদ্ধশাস্ত্রের “বোধি', পতঞ্জলির 'প্রাতিভজ্ঞানে'র 
সমতুল্য। বেদে একেই বলা হয়েছে “বেদ” “সংবিৎ' “বিদ্” ইত্যাদি । 
এখানে বুদ্ধি সাংখ্যের বুদ্ধিতত্বের চাইতেও উচ্চতর ভূমির অনুভব । 
এটি গুণময়ী বুদ্ধি নয়, গুণাতীত বুদ্ধি। 


প্রশ্ম 
অধিভূত, অধিদৈব ও অধিষজ্ঞ সহিত ভগবানকে জানার তাৎপর্য কি? 
মৃত্যুকালে এইরূপ সমাহিত ব্যক্তিরই ভগবৎস্বৃতি বিলুপ্ত হয় না৷ (৭1৩, )। 
অস্তিম সময়ে অধিকাংশেরই তো! ভগবং-্মতি সমুজ্জল থাকে না, তাহার 
কারণ কি? 


গীতান্ুবচন ১১ 
উত্তর 

এই শ্লোকটি বুঝতে হবে আগের শ্লোকটির সঙ্গে মিলিয়ে। সাতটি 
তত্বের জ্ঞানে জ্ঞান পূর্ণ হয়। তব্গুলির সংক্ষিপ্ত বিবৃতি পরের 
অধ্যায়ের গোড়াতে আছে। 

জীবনে য1 জানলাম, তার পরীক্ষা মরণে। বলতে গেলে 
সমস্তটা জীবনই বৈবস্বত মৃত্যুর প্রস্ততি । জীবন যদি বৈবন্বত হয়, 
তবেই মৃত্যুও বৈবস্বত হবার সম্ভাবনা । বিবস্বান্‌ হলেন উত্তম 
জ্যোতিঃ, তার আলোতে বাঁচতে হবে-তার আলোতেই মরতে 
হবে। এটি বৈদিক আদর্শ । 

জীবনের প্রথম পর্ব উদয়ন__্থূর্যের উদয়নের মত। তখন জরাও 
নাই, মৃত্যুও নাই। কিন্তু দুপুরের স্থর্য যেমন ঢলতে আরম্ভ করে, 
মধ্য জীবনে এসে আমরাও তেমনি পশ্চিমে হেলতে শুরু করি। এই 
হল জর! ও মরণের ছায়া জীবনের 'পরে। এথেকে মুক্তি চাই। 
সমস্ত জীবনট। এই মুক্তির প্রযত্ব। প্রযত্ু সিদ্ধ হয় যদি তাকে 
আশ্রয় করি এবং তাকে সর্বময়রূপে অনুভব করি। 

প্রথম অনুভব তার ব্রহ্ম-ভাবের। ত্রক্গরূপে তিনি পরম, 
তিনি অক্ষর--তিনি সব ছাপিয়ে এবং সমস্ত বিকারের অতীত 
আকাশবৎ সত্তা । এই ত্রন্মেই আত্মা একটি বিন্দুঘন সত্তা_আকাশে 
নক্ষত্রের মত, অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গের মত। তার একটা স্বকীয়তা আছে, 
সে একটা বিশিষ্ট ভাবের বাহন। কিন্তু তার এই স্বভাব ব্রন্মেরই একটি 
নিত্য ভাব-_স্ূর্ধমগ্ুল হতে প্রস্থত সূর্যাংশুর মত। ভূতকে আশ্রয় 
করে এই ভাব ক্রিয়াশীল হচ্ছে যে-বিশ্বে, ত| ত্রন্মেরই আত্মবিস্বপ্টি। 
এই বিস্থপ্টি তার কর্ম। এই হল'জ্ঞানের একটি ত্রিপুটা_ ব্রহ্ম আত্মা 
এবং জগৎকে নিয়ে। আরেকটি ত্রিপুটী হল অধিভূত অধিদৈব এবং 
অধিষজ্ঞ তত্ব নিয়ে। 

অক্ষর হতে বিস্থৃ্টির ফলে ভূতের উৎপত্তি। ভূতের ক্ষরভাব। 
নিত্যই তাদের পরিণাম চলছে। ভূতসংঘাতের কেন্দ্রে আছেন 


৩২ গীতাহ্ুবচন 


আত্মা-স্বভাব নিয়ে। ক্ষরভাব চরিফু, স্বভাব স্থাণু। স্থাণু হলেও 
তার একটা চিম্ময় পরিণাম আছে, যার প্রকাশ জীবভূতা পরা 
প্রকৃতিতে (৭।৫)। এই প্রকৃতির অভিযান দিব্যভাবের দিকে। 
ভূতকে আশ্রয় করে দেবতার বিকাশ ঘটছে-_জড় হতে চৈতন্তের 
উন্মেষ হচ্ছে। উন্মেষ হচ্ছে ব্যক্তিতে এবং বিশ্বে। বেদে একে 
বল! হয়েছে যথাক্রমে অধ্যাত্ম এবং অধিদৈবত। সোজা! কথায় 
ভূতগ্রামের ক্ষরভাবকে অবলম্বন করে আমার স্বভাব দিব্য হয়ে 
উঠছে, আমার মধ্যে পুরুষের অভিব্যক্তি হচ্ছে। এমনি করে 
আমার জীবনায়নে দেখা দিচ্ছে অধিভূত অধ্যাত্ম এবং অধিদৈবত 
ভাবনার একটি ত্রিপুটা। ৃ 

আমি দেরতা হচ্ছি যজ্ঞের মাধ্যমে । আমার সমস্ত জীবনটাই 
একটা! যজ্ঞ। এ-শিক্ষা শ্রীকৃষ্ণ পেয়েছিলেন খধি ঘোর আঙ্গিরসের 
কাছ থেকে__ছান্দোগ্যোপনিষদে তার বিবৃতি আছে। কিন্ত আমার 
যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর তিনি-_আমি যজমান মাত্র। তিনিই আমার যজ 
ও তপস্তার ভোক্তা । অতএব আমার অধিদৈবত সাধনায় তিনিই 
ভূতসংঘাতরূপী আমার এই দেহে যজ্ঞেশ্বর_ এই তার অধিষজ্ঞরূপ | 
সোমযাগের শেষ. অনুষ্ঠান অবভূৃথ--যজ্ঞের উপকরণাদি সবকিছু 
আনন্দের আোতে ভাসিয়ে .দেওরা। জীবন-যজ্ঞের অবভূথ হল মৃত্যু। 
তখন তাতে যুক্তচেতা হয়ে তার বৈবস্বত আলোর শোতে ভেসে চল!। 

কিন্তু জীবনে যদি প্রতিমুহুর্তে তাঁকে যজ্ঞেশ্বর বলে না জানি, 
তাহলে মৃত্যুর সময় তাকে যে ভুলে যাব, সে তো আশ্চর্য নয়। 
আর ভূললেই সংসার-মোক্ষ নয়। 

প্রশ্ম 

গীতার অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম শ্পোকে (৮1১) আছে_ ব্রহ্ম কি, অধ্যাত্ম কি, 
কর্ম কি, অধিভূৃত এবং অধিদৈবই-বা কি? এই পরিভাষাগুলির তাৎপর্য কি? 
পুরুষোতমের নিকট অজুরন এই প্রশ্নগুলি করিয়াছেন। ক্ষর এবং অক্ষর- 
রন্ষের জ্ঞাতাই কি 'পুরুষোত্বম” ? 


গীতান্থবচন ১৩. 
| উত্তর 

পারিভাষিক শব্দগুলি সপ্তমাধ্যায়ের শেষে আছে এবং তা নিয়ে 
কিছু আলোচন। আগেই কর! হয়েছে। 

্রন্ম সবার মূলে। আত্মচৈতন্তের বৃহত্তম স্কুরণেই ব্রন্মের বোধ। 
ব্রহ্ম আবার দ্বিবিধ__শবজত্র্ম (৬৪৪), আর পরত্রহ্ম ( এখানে 
“পরমং ব্রহ্ম” )। অক্ষরের করণে জগৎ ( খন ১/১৬৪।৪২ )। এই. 
ক্ষরণশক্তিকে বেদে বল! হয়েছে বাক্‌ ( খ* ১১৬৪।৪১ )। বাকৃই 
শব্দব্রন্গ। শবব্রক্ম হতে বিসর্গ বা বিস্যপ্টি। তার পরিণাম 
ভূতগ্রাম' (৮১৯ )। ভূতগ্রাম “ভূত্বা! ভূত্বা প্রলীয়তে (৮১৯), 
তাই তাকে আশ্রয় করে পুরুষের ক্ষরভাব। 
_ অক্ষরের ক্ষরণ হল আকাশের স্পন্দন। ওই স্পন্দনই বাক্‌ 
বা শব্দ। বৈখরী বাক্‌ নয়, গুহাহিতা পর! বাকৃ। বাকের মধ্যে 
ভাব আছে। ভাবটি হল ভূতের বীজ। প্রত্যেক ভূতের যে নিজস্ব 
ভাব, তা-ই হল তার “অধ্যাত্ব” কি-না আত্মাকে অধিকার করে 
যাকিছু সব। “আত্মা” বলতে এখানে তন্গু এবং আত্মার 
অবিনাভাব বুঝতে হবে--প্রাচীন বৈদিক অর্থে। পরিভাষাগুলি 
বেদ থেকেই নেওবা। অতএব 'কৃৎস্ম্‌ অধ্যাত্মম্ (৭২৯) হল তনু 
থেকে আরম্ত করে আত্মা পর্যন্ত সব-কিছু । এইটিই “ন্ব-ভাব। 

একদিকে ভূত--একেবারে অস্তিত্বের কুমেরু। ওটি হল 
উপাদান। তাকে আশ্রয় করে আছে অক্ষরের একটি ভাব। এই 
ভাবটি ক্ষর, কি-না তার পরিণাম হয়। ভূতের মধ্যে ভাবটি বীজরূপে 
নিহিত আছে। সেটির উদ্ভব হচ্ছে ব্রন্ষের প্রেরণায়। ভূত হতে 
ভাবের উদ্ভবাভিমুখী যে-প্রেরণা তাই হল কর্ম। কর্ম একটা 
বিসর্গ কি-না ত্রন্মের উপচে পড়া-_অক্ষরের ক্ষরণ। 

ভূতবীজ যে-ভাব, তা৷ দিব্য; ভূত মত্য। দিব্যভাবের 
ঘনবিগ্রহ হল--দেবতা। দেবতা পুরুষবিধ। সমস্ত কেে্টাতার মূলে 
যে-পরমদৈবত, তিনিই দিব্য পুরুষ (৮৮-৯) বা৷ পরঃ পুরুষঃ 
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(৮২২)। তিনি সমস্ত দেবতাকে অধিকার করে আছেন। 
তিনিই পুরুষোত্তম--তবে কিনা এক বিশেষ অর্থে, সচ্চিদানন্দঘন- 
বিগ্রহরূপে । 

দেহীর 'জীবনযাত্রা একটা যজ্ঞ। এই যজ্জের যজ্বেশ্বর সেই 
পুরুষোত্তম। এ-ই তার অধিষজ্ঞ রূপ। 

পুরুষোত্বম সংজ্ঞাটির ব্যবহার গীতায় এই প্রথম (৮/১)। 
এটি লৌকিক ব্যবহার। তার পরমার্থ ব্যক্ত হয়েছে পঞ্চদশ অধ্যায়ে 
(১৫১৮)-__ওইটি বৈদিক ব্যবহার। পুরুষোত্তম সব। 


প্রশ্ন 
“মামেব স্মরনু্কা কলেবরম্* (৮।৫)--এই “মামেব' কে? “স মন্তাবং যাতি' 
(৮1৫)--এই মন্তাবটি কি? “তভ্ভাবভাবিতঃ' (৮।৬)--এখানে ভাবের ভাবনা 
করিতে বল! হুইয়াছে, কোন মৃতি বা বিগ্রহের কথা তে বলা হয় নাই? 
“ময্যপিতমনোবুদ্ধিঃ (৮1৭) কি তত্বে, ভাবে, না! বিগ্রহে? 
উত্তর 


“মামের' বলতে যে-পুরুষকে লক্ষ্য কর! হয়েছে, তার পরিচয় এর 
পরেই দেওরা হয়েছে নবম গ্লোকে। তিনি দিব্য পরমপুরুষ (৮1৮), 
বিশ্বের আদি বলে পুরাণপুরুষ, প্রতি জীবে অণু হতে অণীয়ান্‌ হয়ে 
হৃদয়ে অবস্থিত অন্তর্যামী এবং অন্ুশাসিতা৷ অর্থাৎ চৈত্যগুর, সবার 
ধাতা; ভার রূপ অমচিন্ত্য, তবে কিনা অন্ধকারের ওপারে তিনি 
আদিত্যবর্ণ_-এ-ভাবন। করা চলে। বেদে তাকে কৰি বলে বর্ণন 
করা হয়েছে-_এ-জগৎ তার অজর অমর কাব্য ( শৌনকসংহিত। )। 
এই তার তত্ব। এই তন্বই আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হচ্ছে ভাবরূপে। 
তত্বত যিনি অক্ষর পরমত্রন্ম, ভাবরূপে তিনিই আবার অধিভূত 
অধ্যাত্ম এবং অধিদৈবত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছেন (৮।৩-৪ )। আবার 
পরমপুরুষের এই তত্ব এবং ভাব বিগ্রহেও প্রকট হয়েছে, মান্ুষী 
তন্নুকে আশ্রয় করেছে--একথা৷ ভগবান পরে বলবেন (৯১১ )। 
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বিগ্রহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ভাব বুদ্ধিগ্রাহ্া এবং অতীন্দ্রিয, আর তত্ব বুদ্ধিরও 
পারে। তব্টি হল তার লোকোত্তর পরম ভাব। তাকে জানতে 
হবে “সর্বভাবেন?' (১৮৬২ )--এই তিনভাবেই। তবেই তাকে 
পুরাপুরি পাওরা যাবে । 

সব ভাব সবাই ধারণা করতে পারে না। মৃত্যুকালে সংস্কার 
এবং অভ্যাসবশত ( ৮।৮ ) যে যে-ভাব আশ্রয় করে, সেই ভাবই সে 
পায় (৮৬ )। কিন্তু অভ্যাসটি জীবনব্যাপী হওরা চাই-_'সর্বকালেষু” 
হওরা চাই (৮৭)। আবার কর্ম হতে বিরত হয়ে অভ্যাস 
করাই যথেষ্ট নয়, জীবনের কুরুক্ষেত্রেও তার ভাবে ভাবিত হয়ে তার 
অনুষ্মৃতিকে বহন করে চল! চাই (৮1৭)। মন বুদ্ধি সব তাতে 
অর্পণ করতে হবে-_-যেমন নির্জনে তেমনি সজনে, যেমন অন্তরে 
তেমনি বাইরে। 

বাইরে বিগ্রহ উপলক্ষ্য থাকেই_যেমন অজুর্নের সামনে 
ঝ্রীকষচ। উপাসকের কাছে ভাবময় বিগ্রহ । শিষ্তের কাছে গুরু। 
কিন্ত স্কুল ব। সুক্ষ্স বিগ্রহেই আটকে থাকলে চলবে না-_ যেতে হবে 
শুদ্ধ ভাবে এবং পরম ভাবে বা তত্বে। নইলে মুটের মত তাকে 
অবজ্ঞ। কর! হবে (৯১১ )। 

প্রশ্ন 

অভ্যাসযোগ কি?__রাজযোগ না হঠযোগ ? পরম পুরুষ আর পুরুষোত্বম 

কি একই কথা (৮1৮)? 
উত্তর 

প্রশ্ন হচ্ছে, মৃত্যুকালে কি করে তাকে পাওরা যাবে। আগেই 
বলেছি, জীবনে যদি তাকে না পাই, তাহলে মরণে পাওরা৷ কঠিন। 
জীবনে একরকম পাওবা! আছে--সহজভাবে তাকে পাওবা, যার কথ 
বেদে-উপনিষদে অনেক আছে। এটাকে বেদে বল! হয়েছে ধীযোগ। 
এটা শ্বীতার বুদ্ধিযোগের সগোত্র_কিন্ত তবুও ছুয়ে সক্ষম ভেদ 
আছে। 
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এছাড়া যোগের আর ছুটি ধারা আছে, একটি মনের প্রত্যাহার, 
আরেকটি প্রাণের সংঘমন। . আগেরটি রাজযোগ, পরেরটি হঠযোগ। 
ছুটিরই লক্ষ্য নিজেকে গুটিয়ে নেওরা। মৃত্যুর সময় চেতনা গুটিয়ে 
আসে--একথা উপনিষদেও আছে, যদিও বৈবস্বত মৃত্যুতে তা 
ছড়িয়েও পড়তে পারে। 

অভ্যাস ছটি ফোগেরই প্রাণ। মন চঞ্চল, তাকে কি করে স্থির 
করা যায়, অর্জন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, অভ্যাস 
আর বৈরাগ্যের দ্বারা» (৬৩৫ )। পতগঞ্রলিরও ওই কথা ( অভ্যাস- 
বৈরাগ্যাভ্যাং তন্গিরোধঃ__-সমাধিপাদ, ১২ স্ুত্র)। প্রাণের নিরোধে 
মনের নিরোধ হতে পারে, এট। হঠযোগীর নির্দেশিত পথ। প্রাণকে 
নিরোধ করতে হলে তাকে ধারণার দ্বারা দেহের কোথাও-না- 
কোথাও গুটিয়ে আনতে হবে (তু, ৮১২)। সুতরাং তার জন্তও 
অভ্যাস দরকার। 

মৃত্যুবিজ্ঞানটিতে ভগবান প্রাণ ও মন ছুটিকেই গুটিয়ে আনবার 
উপদেশ দিচ্ছেন। অতএব এক্ষেত্রে অভ্যাসযোগ প্রবধ্তিত হচ্ছে 
গ্রাণ এবং মন উভয় ক্ষেত্রেই। সুতরাং সাধনাটি হঠযোগ আর 
রাঁজযোগ ছুয়ের সমন্বয়ে । আরেকরকম প্রয়াণ হতে পারে মহাবিদেহ- 
ধারণার দ্বারা। সে-ও অভ্যাস-সাঁপেক্ষ। কিন্তু তার কথা এখানে 
বল। হয়নি। 

“পরমঃ পুরুষ (৮৮), পিরঃ পুরুষঃ (-পরমাত্মা ১৩২৩ ), 
ত্তমঃ পুরুষ (১৫১৭ ) আর “পুরুষোত্বমঃ সবই এক কথা । এই 
পরম পুরুষকে আমরা উপনিষদেও দেখতে পাই। বেদে পুরুষ 
শব্দটি বিগ্রহবত্তার ব্যঞ্জনা বহন করে সর্বত্র। কোথাও তিনি বিশ্ব- 
বিগ্রহ__যেমন পুরুষস্ৃক্তে ; কোথাও হিরণ্যশ্বশ্র হিরণ্যকেশ হিরপয় 
পুরুষ__যেমন ছান্দোগ্যে ; কোথাও তার কল্যাণতম রূপ-_যেমন 
ঈশোপনিষদে ইত্যাদি। আবার চ্তিনি অমূর্ত বা অবিগ্রহ এমন 
কথাও আছে। পুরুষের অমূর্ত দিকটার উপর জোর গিঁয়েছেন। 
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মুনিরা । মুনিদের দর্শনে ঈশ্বর “পুরুষবিশেষ'__সেখানে বিগ্রহের' 
কথা উঠছেই না। ভাগবতরা তেমনি জোর দিয়েছেন বিগ্রহবন্তার 
উপর। 

কিন্ত তিনি সবিগ্রহ অবিগ্রহ-আরও কত কি, তার কোনও 
ইতি কর! যায় না। 


প্রশ্ন 

ভক্তির সঙ্গে যোগবলও থাক! চাই। দিব্য পুরুষকে পাইতে হইলে ভক্তি- 
সংযুক্ত যোগবলেরও প্রয়োজন আছে-_ভগবানের উপদেশে এইবূপই তো বোঝা 
যায় (৮1১০)। জ্রমধ্যে প্রাণবাযুকে স্থির করিতে হইলে যোগের প্রাণায়াম তে। 
অত্যাবশ্তক। যোগবলসংযুক্ত ভক্তি, কেবল ভক্তি নহে--ভগবানের এই বাণীর 
বিশেষ রহস্তার্থ আছে মনে হয়। এসম্পর্কে আপনার সিদ্ধান্ত বা অভিমত কি? 

উত্তর 

যোগ একটি সার্বভৌম সাধন-পন্থা। কর্ম জ্ঞান বা ভক্তি যে- 
পথেই চল না কেন, তোমাকে যোগের আশ্রয় নিতেই হবে। 

সমস্ত যোগের সাধারণ লক্ষ্য হল চেতনাকে একাগ্রভূমিতে উত্তীর্ণ 
করা।  একাগ্রভূমি হল বিজ্ঞানভূমি। বিজ্ঞান শরীর প্রাণ ও 
মনের উধের্ব। এই মানসোত্তর ভূমিতে স্থিতি না হলে কর্ম জ্ঞান 
বা ভক্তি কোনটাই সিদ্ধ হয় না। সুতরাং কেউ যদি বলেন, আমি 
যোগের পথে নাঁ গিয়ে ভক্তি লাভ করব, তাহলে কথাটা আমার 
কাছে গোলমেলে ঠেকে । এসব ক্ষেত্রে ভক্তিবাদীরা সাধারণত যোগ 
বলতে রাজযোগ ব। হঠযোগই বোঝেন বোধ হয়। কিন্তু গীতার 
আঠারে। অধ্যায়ে যে দেখছি আঠারো রকম যোগ। 

আসন প্রাণাক়্াম মুদ্র। ইত্যাদি দিয়ে হঠযোগী একাগ্রভূমিতে 
উঠতে চান, রাজযোগী চিত্তবৃত্তিনিরোধের দ্বারাও তা-ই চান। তার 
জন্য তারা কতকগুলি বিশেষ পন্থা অরলম্বন করেন। কিন্তু চিত্তের 
একাগ্রত। বা তন্ময়তা তো ভক্তেরও কাম্য । উমার ভাষায় “ভাব্ৈক- 
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রসং মনঠ না হলে কি শিবকে পাওরা যায়? অষ্টাঙ্গযোগের 
বহিরঙ্গগুলি ভক্তি-সাধকের বা জ্ঞান-সাধকের অন্ত উপায়ে এসে যায়। 
এমন-কি ফে-কুগ্ডলিনীযোগ হঠযোগের বৈশিষ্ট্য, তা-ও ভাবের সাধনায় 
বাজ্ঞানের সাধনায় সিদ্ধ হয়ে যেতে পারে। 


লক্ষ্য করো, ওই শ্লোকটিতে যে ভক্তিযোগ আর যোগবলের 
সমবায়ের কথা বল! হয়েছে, তা৷ রাজযোগের অন্তরঙ্গ-সাধনগুলিকে 
আশ্রয় করে। সেগুলি হল ধারণা ধ্যান আর সমাধি। এগুলি 
ভক্তিযোগ বা জ্ঞানযোগেও আছে। গীতায় ষট্চক্রের কথা বল! 
হয়নি_ হৃদয় ভ্র আর মূর্ধ--এই তিনটি দেশেই প্রাণ আর মনের 
“আবেশ এনিরোধ' এবং “আধানের কথা বল! হয়েছে। এটি 
ওপনিষদ-যোগের ধারা । এতরেয়োপনিষদে ওই তিনটি দেশ বা 
'আত্মার আবসথে'র কথা আছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ওই প্রাচীন যোগের 
কথাই বলছেন। 


মানুষ সারাজীবন সাধনা করলেও তার চরম পরীক্ষা হয় 
মৃত্যুকালে । তখন সুপ্ত সংস্কার জেগে উঠে সব বানচাল করে দিতে 
পারে। তাই আমাদের দেশে একটা কথা আছে, 'জপ কর, তপ 
কর, মরতে জানলে হয়'। মরণের সময় যে আধার চেতনাকে 
আচ্ছন্ন করে, তাকে যোগবল ছাড়া হটানো যায় না। সে যোগ 
নিরোধাত্মক হতে পারে, আপ্যায়নাত্বকও হতে পারে। গীতায় ছুরকম 
যোগেরই উপদেশ আছে । আর ছুটি যে একেবারে আলাদ।-আলাদা, 
তা-ও নয়। উপনিষদের যোগে আপ্যায়নের উপর জোর দেওরা 
হয়েছে, নিরোধ সেখানে গুণীভূত (8০0০7 )। ভক্তিতেও 
সাধারণত এই আপ্যায়নের উপর জোর দেওর। হয়। কিন্তু তাতেও 
নিরোধের ক্রিয়া কিছু-না-কিছু এসেই যায়। ছুয়ের মধ্যে একটা 
: কৃত্রিম বিরোধ স্থষ্টি করা সমীচীন নয়--বিশেষত গীতার অন্শাসন 
বোঝবার বেলায়। 
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প্রাণবায়ু যেমন রাজযোগের প্রাণায়ামে স্থির হয়, তেমনি 
ভাবযোগের প্রাণায়ামেও স্থির হয়ে যেতে পারে। ভাব মনের 
ওপারে, ওটি বিজ্ঞানভূমির সম্পদ। ওকে পাওরা যায় বোধি বা 
প্রতিবোধের দ্বারা । হৃদয় থেকে ভ্রমধ্য, জমধ্য থেকে মহাশৃন্-_ 
চেতনার উৎক্রান্তির এটি একটি স্বাভাবিক পথ। প্রতিবোধের ফলে 
জ্ঞানী বা ভক্তের ওটি সহজে খুলে যেতে পারে । তখন প্রয়াণকালে 
“হৃদিসন্লিবিষ্ট পুরুষোত্তম আমাকে নিয়ে অবলীলাক্রমে উজিয়ে 
যান। : 
প্রতিবোধ সহজে জাগ্রত না হলে রাজযোগ ব! হঠযোগের 
উপায় অবলম্বন করা দরকার হয়। সেটা নির্ভর করে সাধকের 
সংস্কার ও সামর্থ্যের উপর। 
মোটকথা, ভক্তিযোগে রাজযোগ অপরিশার্য এও যেমন জোর 
করে বলা যায় না, তেমনি ভক্তিতে যোগের স্থান নাই_-এ-ও বল! 
চলে না। যোগেরও অনেক রকমারি আছে । আর গীতাতে 'যোগ' 
সংজ্ঞাটি মোটেই কোনও লোকাতত অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। 


প্রশ্ন 

গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ১২-১৩ শ্লেকছয়ের রহৃস্তার্থ বর্ণনা করিলে ভাল হয়। 
পরম। গতি লাভের একটা স্থম্পষ্ট সাধন-প্রণালী ভগবান এখানে ব্যক্ত করিয়াছেন, 
নয় কি? পরম! গতি লাভের জন্য আমাদের কি কি করিতে হইবে? 

, .. উত্তর, 

এই সাধনপ্রণালীর কথ। আগেই কিছুটা বলেছি। ১২ আর 
১৩ শ্লোকের সঙ্গে ১০ শ্লোকের সাধনটিও মিলিয়ে নিতে হবে । এই 
অন্ুযঙ্ষে ১১ শ্লোক আর ১৪ শ্লোকও আলোচ্য । 

আগেই বলেছি, সাধনটি একটি প্রাচীন যোগ--উপনিষদের নান! 
জায়গায় তার উল্লেখ আছে। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই একে বলেছেন 
'যোগধারণা' (৮/১২)। ধারণ। পতঞ্জলির অন্তরঙগ-যোগের প্রথম অঙ্গ 


হ্* গীতান্ুবচন 
_হৃদয়াদি অধ্যাত্মবপ্রদেশে (বহির্ধারণায় দেহের বাইরে মহাশুন্যে ) 
প্রাণচৈতন্যকে ধরে রাখা ।" আরম্ভ করতে হবে হৃদয় থেকে, ক্রমে 
উজিয়ে যেতে হাবে ভ্রমধ্যে (৮১০) এবং মূর্ধায়। মূর্ধার উজানে “প্দ” 
(৮১১) বা পরমপদ ব। পরমপুরুষ (৮1১) বা অক্ষর (৮।১১)। পদ 
এবং অক্ষর সংজ্ঞা ছুটি শ্লিষ্ট__বোঝায় পরত্রহ্ম এবং শবব্রক্ম উভয়কে । 
শব ব্রহ্ম “ওম্‌ ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম" (৮।১৩)__পরব্রক্মের বাচক। এই 
ওষ্কার মহাশৃন্ের প্রাণস্পন্দ__সর্বদেহে অনুভূত হয় একট! বঙ্কার- 
রূপে। এর 'ব্যাহরণ' বা 'ব্যানহ্ৃতি' (৮১৩) হল “নিংশ্বসিত'কে 
অবলম্বন করে উদানবায়ুর সহায়ে হৃদয়স্থ উর্ধনাড়ীর ভিতর দিয়ে 
প্রাণচৈতন্যের ধারাকে উত্তরবাহিনী করা। 

আগেই বলেছি, জীবনে এটি অভ্যাস না করলে মরণের সময় 
ওক্কাররূপী মহাব্যাহ্ৃতির “উচ্চারণ' ব। উধ্বচালন] সম্ভব নয়। জীবনে 
প্রতিদ্রিন এটি অবশ্যকরণীয় নিদ্রার সময়__যখন স্বভাবের নিয়মে 
সমস্ত ইন্ড্রিযদ্ধার আপন। হতে সংযত হয়ে আসে । মনকে তখন 
হৃদয়ে গুটিয়ে এনে প্রাণচৈতন্যের ধারাকে উজিয়ে দিতে হবে মাথার 
দিকে। জমধ্য ভেদ করলেই চৈতন্য মহাশুন্তে ছড়িয়ে পড়ে, আর 
স্যুপ্তিকালীন সেই দেহবোধ হয় আকাশবৎ। এইটি হল যোগনিদ্রা ॥ 

আবার এটিও সম্ভব হয় অন্ধুস্মৃতির দ্বারা । অনুস্মৃতির লক্ষণ হল 
আদিত্যবর্ণ পুরুষকে অগণুহতে-অণুতররূপে দেহের ভিতরে আর 
মহান্-হতে-মহত্তররূপে বিশ্বের সর্বত্র অনন্যচেত৷ হয়ে নিত্য স্মরণ কর! 
(৮১৩-১৪)। এই স্মরণের সঙ্গে-সঙ্গে শ্বাসে-প্রশ্বাসে ওক্কারের 
ব্যাহরণ চলবে হৃদয় আর মূর্ধার মধ্যে উজান-ভাটার ছন্দে। এটি 
হল 'ক্রিয়াযোগ' কি-না! চলতে-ফিরতে যোগ। 

যোগনিদ্রার সময় মুখ্যত ধারাটিকে উত্তরবাহিনীরূপে ভাবনা 
করতে হবে। ভাবনার ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিপথের অনুভব হৃম্ব 
হয়ে আসবে এ*- অবশেষে প্রাণাপান সমান হয়ে শুধু নাসাভ্যন্তর- 
চারী বলে বোধ হবে (৫1২৭)।। তখন মূর্ধায় মহাপ্রাণের নিত্য 
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আধানের অনুভব আসবে (৮১২)। সে-প্রাণ আপূর্যমাণ অচল- 
প্রতিষ্ঠ সমুদ্রব__মল্পপ্রাণ তার উপরে-উপরে বীচিভঙ্গের মত। 

মৃত্যুকালে এমনি করে যোগনিদ্রাকে মহানিদ্রায় পরিণত করাই 
' “পরমা গতি” (৮/১৩)। 


প্রশ্ন 

স্মরণের মাধ্যমে নিত্যযুক্ত যোগীরই স্থলভ তিনি-_-এই কথাই ভগবান 
বলিয়াছেন (৮।১৪)। পরম! সিদ্ধি বলিতে কি জন্ম-মৃত্যু আবর্তনের উবে 
উঠাকে বোঝায়? “মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যাতে' (৮।১৬)--এই 
গ্লোকটির রহস্ত কি? পরমা সিদ্ধিতে কি জন্মনিরোধ হইয়! যায়? পরমা 
সিদ্ধি কি জন্মগ্রহণ করিলে লাভ করা যায় না? “জীবন্মুক্তি' কথাটির কি তবে 
কোনও তাৎপর্য নাই? 

_. উত্তর 

এই শ্লোকটিকে আগের ছুটি প্লোকের সঙ্গে মিলিয়ে বুঝতে হবে। 
প্রয়াণকালে তাকে কি করে পাওরা যায়, ভগবান্‌ তার উপায় বর্ণন৷ 
করে বলছেন, এই মৃত্যুযোগ জীবনে অভ্যাস না করতে পারলে 
মৃত্যুকালে তিনি স্থলভ হন না। তার জন্য সতত অনন্থচেতা৷ হয়ে 
নিত্যশ তার স্মরণ করতে হবে, তার সঙ্গে নিত্যযুক্ত থাকতে হবে 
€তু, ৮৭)। এসমস্ত কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। 

পরবর্তী শ্লোকের প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ অনুধাবন করতে হবে। 
যোগী মৃত্যুর ভিতর দিয়ে উত্তীর্ণ হন মহাজীবনে-_-এটি স্থপ্রাচীন 
বৈদিক সিদ্ধান্ত ( খক্সংহিতার দশম মণ্ডলের যমস্ুক্রগুলি দ্রষ্টব্য )। 
উপনিষদের ভাষায় একে রল! হয় বৈবস্বত মৃত্যু। বৈবস্বত 
মৃত্যুতে মৃত্যু একবারই হয়, আর মৃত্যু হয়,না। তাই একে ত্রাহ্মণে 
ও প্রাচীন উপনিষদে 'পুনমুত্যুজয়'ও বলা হয়েছে। মরমীয়ার! 
একে বলেন মৃত্যুতে “জ্যোৎমে জ্যোৎ মিল! জানা__জ্যোতিতে 
জ্যোতির মিলিয়ে যাওরা, আত্মজ্যোতির ত্রহ্মজ্যোতিতে লয় হওরা। 


২২ গীতান্ুবচন 


এখানে একেই বলা হয়েছে “দিব্য পরমপুরুষকে পাওরা” (৮১০ ), 
তাকে সহজে পেয়ে (৮১৪) পরম গতি লাভ করা (৮।১৩)। ্‌ 

এ যেন বুদ্বুদের সমুদ্রে মিলিয়ে যাওরা.। বুদ্বুদ “অণু”, সমুদ্র 
“মহান্ঃ। ওই মহান সমুদ্র অপুপ্রমাণ বুদ্বুদে সন্গিবিষ্ট বা সম্যক্‌ 
নিবিষ্ট । নিবেশনের ফলে অণুর যে বৃহৎ হওরা, তা-ই তার ব্রহ্ম- 
সমাপত্তি। উপনিষদের ভাষায়, এমনি করে বুদ্বুদের জ্ঞান-আত্মা। 
বিস্কারিত হয় মহান্‌ আত্মাতে (কঠ ১৩১৩ )। মহান্‌ আত্ম! বা 
মহাত্মা আদিত্যকল্প (দ্র. তৈত্তরীয় উ. ১1৫২ )। আদিত্যের উজানে 
আকাশ-_তা-ই উপনিষদের শান্ত-আত্মা (কঠ. এ)। জ্ঞান-আত্মা নিত্য 
জীব; মহান্‌ আত্মা এবং শান্ত আত্ম৷ ব্রহ্ম ব পরমপুরুষেরই বিশ্বাত্বক 
এবং বিশ্বোত্ীর্ণ ছুটি বিভাব। মৃত্যুকালে হৃদয়ের প্রদ্ঠোত অবলম্বনে 
নিত্য জীব এই ছুটি বিভাবে সমাপন্ন হতে পারে-_একথ। উপনিষদে 
আছে (দ্র. বৃহ, ৪181২... )। গীতাতেও এই কথাই বলা হচ্ছে। 

অন্থত্র এই গতিকে স্র্যমগ্ুল ভেদ করে তারও উজানে যাওরা 
বল! হয়েছে (তু. মুণ্ডক ১1২।৬৯১১)। স্থর্যমগ্ডলের নীচে যে-সমস্ত 
লোক, তাদের পরাকাষ্ঠ। হল ব্রহ্মলৌক। এই পর্যস্ত সংসারের সীম! 
. --্যার মধ্যে ব্যক্তিসত্তার পুনরাবর্তন ঘটে (৮১৬)। বৈবস্বত- 
মৃত্যুযোগী এই লোকের ওপারে চলে যান। আরতার এই লোকে 
ছুঃখভোগ করবার জন্য বারবার জন্মাতে হয় না। ব্রন্মলোক পর্যস্ত 
সব লোকই অশাশ্বত__স্ষ্টিতে ফুটে ওঠে, প্রলয়ে মিলিয়ে যায়। 
মহাত্মা এই স্থপ্টি-প্রলয়ের উধ্র্বে। তিনি আদিত্য, তিনি আকাশ । 
আদিত্য হিরগ্ময় পরমপুরুষের "শুরুং ভাঃ, আর আকাশ তার “নীলং 
পরঃকৃষ্ণম্, ( ছান্দো, ১/৬/৬)। মৃত্যুযোগী এই পরমপুরুষের কৃষ্ণ 
ভাতিতে সমাপন্ন হন। এই শুরু-ভাতি এবং পরঃকৃষ্*নীলিমা ছুই-ই 
শাশ্বত। 


এই তার পরম ধাম-যেন এক অব্যক্ত জ্যোতিঃসমুদ্র (তু. 
৮/২০-২১)। এই সমুদ্রের বুকে বুদ্বুদ উঠছে, ভাঙছে, আবার উঠছে। 
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এটা হল বুদ্বুদের পুনর্জন্ম ।* বুদ্বুদ অশাশ্বত, তার ফোটা আর 
ভাঙা ছুই-ই ছুঃখালয় কি-না ছুঃখের হেতু । বৈবস্বত-মৃত্যুযোগী 
নিজের মধ্যেই এই বুদ্বুদের ভাঙা-গড়া অনুভব করেন, কিন্তু অধিষ্ঠান- 
তত্বের সঙ্গে নিত্যযুক্ত থাকায় এই ভাঙা-গড়ায় তার ছুঃখ নাই_ যেমন 
পরমপুরুষেরও নাই। 

এমনি করে স্থপ্টির ভাঙা-গড়াকে বুকে নিয়ে স্থষ্টির অতীত হওরাই 
হল যোগীর পক্ষে সেই “সিদ্ধি' যা অম্যক্‌ এবং পরম অতএব 'পরম৷ 
সংসিদ্ধি'। এ শুধু পরিনির্বাণ নয়, আরও-কিছু। উপনিষদের ভাষায় 
এ হল সবিজ্ঞান মৃত্যু (দ্র বৃহ, 8181২)। 

এই সবিজ্ঞান মৃত্যু ধাদের হয়, তারা আবার এখানে ফিরে 
আসতেও পারেন। যেমন সবিজ্ঞান মৃত্যু, তেমনি তাদের সবিজ্ঞান 
জন্ম-_গ্রীক্ণের মত জন্ম ও মৃত্যু ছুয়েরই তারা সাক্ষী (দ্র, 81৫)। 
তাদের সে-জন্মকে আর 'ুঃখালয় অশাশ্বত' পুনর্জন্ম বল চলে ন|। 
তারাই আধিকারিক পুরুষ। বৈবস্বত মৃত্যুতে জীবাত্মার অধিকার 
নিবৃত্ত হলেও মহাতআ্র অধিকার তাদের বেলায় অক্ষু্ই থাকে। 


প্রশ্ন 
“অহোরাত্রবিদ্‌ কথাটির রহস্তার্থ কি? অব্যক্তেরও পরপারের সনাতন 
ভাবটিই বা কি? জীবের শেষ গতি: অক্ষর-্রন্ম হইতে পারে, কিন্ত 
পরমেশ্বরের ( ৮1১৭-২১)? 
উত্তর 
অহোরাত্রের রহস্য জানা বৈদিক খধিদের মুখ্য সাধনা! ছিল 
বলতে পার। বেদে আছে, মৈত্রম্‌ অহঃ, বারুণী রাত্রিঃ'__দিনের 
আলো! মিত্রের অধিকারে, আর রাতের আধার বরুণের অধিকারে। 
মিত্রাবরুণ বেদের প্রসিদ্ধ যুগ্ম-দেবতা। 
আর্ধরা আদিত্যের উপাসক। আদিত্য পরমজ্যোতির প্রতীক । 
যে-আদিত্যছ্যতি আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তার কিন্তু 
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উদয়াস্ত আছে। ভোর হতে মধ্যদিন পর্যন্ত আদিত্যের উদয়ন এবং 
আলোর উপচয়। তার পরেই আদিত্যের অস্তময়ন এবং আলোর 
অবক্ষয়। অবশেষে যতক্ষণ পর্যন্ত দিন, ততক্ষণ পর্যন্ত রাত্রি। দিনের 
মধ্যে যেমন মধ্যদিনের পর থেকে আলো কমে আসে, তেমনি বল! 
যেতে পারে মধ্যরাত্রের পর থেকে আলো ফুটতে থাকে-__তার দেবতা 
হলেন যথাক্রমে তমোভাগ এবং জ্যোতির্ভাগ অশ্বিদ্ধয় (নিরুক্তু)। 

এমনি করে একটি অহোরাত্রের মধ্যে আলো আর অন্ধকার 
ভাগাভাগি হয়ে আছে। আলোর উপচয়ে জীবনের উল্লাস ; তেমনি 
আধারের সংক্রমণে মৃত্যুর ছায়াপাত। অহঃ যেমন রাত্রির দ্বারা 
গ্রস্ত হয়, তেমনি আমাদের জীবনও হয় মৃত্যুর কবলিত। আবাব 
রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে যেমন আলো! জাগে, তেমনি মৃত্যুমুখ 
হতে প্রমুক্ত হয়ে জাগে জীবন__-একথাগুলি বেদে বহুজায়গায় 
আছে। 

আলো! আর অন্ধকারের, অহঃ আর রাত্রির, জীবনের আর 
মৃহ্যুর এই মাখামাখিটা আমরা চাই না। আমর! চাই কেবলই 
আলো, কেবলই দিন, কেবলই জীবন । আমরা চাই অমৃত জ্যোতি 
€ খক্‌-সংহিতা ), চাই সকৃদ্দিব! অর্থাৎ যেখানে দিনই আছে রাব্রি 
নাই ( উপনিষদ্‌ )। 

সেকোথায় আছে? সংহিতা ব্রা্ষণ উপনিষদ সবাই বলছেন, 
সে আছে। প্রতিদিন এই যে আদিত্যের আবর্তন দেখতে পাচ্ছি, 
ত৷ বৃহৎ হতে-হতে এমন হতে পারে, যেখানে তার গতিপথে আর 
কোনও বাঁক থাকে না, আদিত্য যেন দিক্চক্রবাল হতে সোজা! 
উধধ্ধমুখে উঠে যান। এই গতিকে বলে “অধবর' গতি, যার শেষটায় 
বিষ্ণুর পরম পদ। আদিত্যের দৃশ্ঠমান আবর্তগতির উধের্ব তার ওই 
অধ্বরগতির ফলে পরমধামে স্থিতি। সেইখানে গো-লোক-_ভূরিশূঙ্গ 
গো-যুখের ধাম ( খক্‌-সংহিতা ), সেইখানে যে যায় সে দেখে তার 

পায়ের নীচে অহোরাত্রের আবর্তন ( তৈত্তিরীর ব্রাহ্মণ )। আদিত্য 
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সেখানে “একল*, তার উদয়াস্ত নাই (ছান্দোনগ্যাপনিষৎ )। গীতায় 
একেই বল! হয়েছে, "়্ং প্রাপ্য ন নিবতন্তে তদ্ধাম পরমং মম 
€৮২১)। 

একটি রেখাচিত্র দিয়ে ব্যাপারটি বোঝানো। যেতে পারে। 


অস্ভঞ 
৩. 


চস অন্ত অন্ত" জর 

অর্ধবৃত্তগুলি সূর্যের গতিপথ । ০ উদয়বিন্দু, ১২, ৩...অস্তবিন্দু। 
'অর্ধবৃত্তের ব্যাস যতই ঝড় হবে, বৃত্তটি ততই খাড়া হবে এবং অবশেষে 
অনস্তে পৌঁছলে পর উদয়াস্ত হবে ০_-০ এই সরলরেখাটি। 
অর্ধবৃত্তগুলিতে আদিত্যের বা জীবনের সঙ্কীর্ণ পরিক্রমা, আদিত্যগতি 
তখন “আবৃত্ত'। আমাদের সঙ্কীর্ণ জীবনের গতিও তাই। তাতে 
আলো-আধার ছই-ই আছে। চরমে যখন অর্ধবৃত্তটি সরলরেখায় 
“পরিণত হবে, তখন ব্যাসের পরিমাপ হবে অনস্ত। তখন আর 
আবৃত্তগতি নাই-_গতি 'অধবর” (বেদ) বা অনাবৃত্ত (উপনিষদ্‌, 
ত্রহ্ন্থত্র )। 

যতক্ষণ পর্যস্ত আদিত্যগতির ব্রত আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্মার 
অধিকার । এই কালের পরিমাণ পুরাণাদিতে বিস্তৃতভাবে দেওর। 
হয়েছে, আমাদের অহোরাত্রের মাপে। সংখ্যাটা ধারণার 
'অতীত। তবুও এর মধ্যে আবর্তন আছে, সুতরাং স্থপ্ি-প্রলয় 
দিন-রাত আছে। 

এই আবর্তনের মধ্যে বিশ্বের অভিব্যক্তি, তাকে ছাপিয়ে 
“অব্যক্ত | যেমন প্রকৃতির “অব্যক্ত, তেমনি পুরুষেরও “অব্যক্ত” 
(২০)। ছুটি অব্যক্ত যুগনদ্ধ। সেখানে “মহতো৷ মহীয়* হয়ে 
বিশ্বের অনন্ত প্রসার, আর “অণোরণীয়ঃ হয়ে অনস্ত সংহরণ-_ছুই-ই 
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এক। উদয়বিন্দু আর অস্তবিন্দুও এক-_ছুই-ই শৃন্য। বেদে একে 
বল! হয়েছে বরুণের “শুন' বা শুহ্যতা, তার “অপীচ্য সমুদ্র" বা রহস্যময় 
সমুদ্র ইত্যাদি। গীতায় এই হল “অক্ষর (৮২১) বা জীবের 
পরমগতি। কিন্তু পরমেশ্বর স্বয়ংই সেই “অব্যক্ত পর অক্ষর" 
(৮/২০-২১), স্ৃতরাং তার গতিতেই স্থিতি, স্থিতিতেই গতি। 


প্রশ্ন 

শুরুরুষ্েে গতী হোতে জগতঃ শাশ্বতে মতে (৮২৬)--আবত্তি-অনাবৃত্তি এই 
দুইটি পথের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা হয়। আবৃত্তি-অনাবুত্তির উধের্ব 
আরেকটি তৃতীয় ভূমি কি নাই? পরম স্থান বলিতে তো সেই ভূমিকেই 
বোঝায় (৮1২৮)? 

উত্তর 

ছুটি “স্থতি” (৮২৭ ) বা গতিপথের কথা খক্‌-সংহিতাতেই আছে, 
(১০।৮৮১৫)। সেখানে তাদের বলা হয়েছে ক্ুতি'। বলা! 
হয়েছে, একটি মত্য পিতৃগণের, আরেকটি দ্রিব্য পিতৃগণের 1 
লক্ষণীয়, গীতায় ছুটি গতিকেই বল! হয়েছে যোগীদের গতি । এদের 
একটিকে পিতৃযাণ আরেকটিকে দেবযান বল! হয়েছে বৃহদারণ্যকে 
(৬২২ )। গীতার ভাবন৷ সংহিতার ভাবনার বেশী কাছাকাছি। 

সমস্ত ভাবনাটি এসেছে আদিত্যোপাসন। থেকে । আদিত্যো- 
পাসনারও"মূল হল আর্দের জ্যোতিরুপাসন1। প্রত্যক্ষ দিব্যজ্যোতি 
হল আদিত্যজ্যোতি। খধির অধিদৈবত দৃষ্টিতে আদিত্য জড় 
আলোকপুপ্ নয়, “সূর্য আত্মা জগতস্তস্থৃষ্৮'-_স্থূর্য স্থাবর-জঙ্গমের 
আত্মা (খ, ১১১৫১ )। এই পরম আত্মার ভাবনা করতে হবে 
আপন 'আত্মায়' কি না “তনু (0০9৭ ) এবং “আত্মায়” (801716) | 
করতে-করতে 'হুূ্যত্ষচ* হয়ে যাওরা৷ হল বৈদিক যোগের লক্ষ্য । 

দ্যলোকে আদিত্য, অন্তরিক্ষে চন্দ্র, আর পৃথিবীতে অগ্নি__ 
মোটের উপর এই তিনটি জ্যোতিকে বেদে সাধনার অবলম্বন রূপে 


গীতান্বচন ২৭ 


গ্রহণ কর! হয়েছে। অগ্নি পৃথিবীস্থান দেবতা, তিনি আমাদের 
আত্মজ্যোতি। অগ্নিতে হোমদ্রব্য আহুতি দেওর। হল যাগ-_-গীতার 
ভাষায় দ্রব্যযজ্ঞ (৪1২৮)। দ্রব্যের সহায়তা ছাড়া ভাবনা 
সহকারে এইটি অন্তরে অনুষ্ঠিত হলেই হয় জ্ঞানযজ্ঞ বা যোগযজ, 
যা দ্রব্যযজ্ঞ হতে শ্রেষ্ঠ ( 8।২৮, ৩৩)। এখানে গীতার উল্লিখিত 
সাধন-পন্থায় যাগ ও যোগ ছুয়েরই সুচনা আছে। 

যজ্ঞাগ্নিতে যা আহুতি দেওরা হয়, তা যজমানের নিক্ুয় (:81090100) 
অর্থাৎ ওটি বস্ত তার আত্মাহুতি । আহুতির দ্রব্য অগ্নিসাৎ হয়ে 
যায়, আর আগুনের শিখা উধ্বসুখ হয়ে আদিত্যে পৌছয়__আহুতির 
মূলে আছে এই ভাবনা । এমনি করে আমার আত্মজ্যোতি 
পরমাত্মজ্যোতিতে সমাপন্ন হয়, আমি অনুভব করি আদিত্যে যে- 
পুরুষ, আর আমাতে যে-পুরুষ দুই-ই এক ( ঈশ ১৬, তৈত্তিরীয় 
২৮)। এই হল যোগীর অধ্যাত্ব-সিদ্ধি। 

কিন্ত এমন হতে পারে, আহ্ুতির সবটুকু আগুন হল না, তাতে 
ধোরার ভাগই বেশী হল। ধোরা আদিত্যে পৌঁছয় না, কিছু দূর 
উঠে নীচে নেমে আসে । এটা আমরা চাই না, তবুও এমনট। হয়। 

বস্ত জীবনে ও জগতে আগুন আর ধোরা, আলো! আর 
আধার মেশামেশি হয়ে আছে। অহোরাত্রের অর্ধেক আলো অর্ধেক 
আধার, মাসের এক পক্ষ শুরু এক পক্ষ কৃষ্ণ, অয়নের একটিতে দিনের 
আলো বেড়ে চলে আরকটিতে কমে আসে । আমরা চাই জীবনে 
কেবল আগুন জলুক ধেোরা যেন না থাকে, জগতে আলোই থাকুক 
অন্ধকার যেন না থাকে । এই চাওরা সার্থক হতে পারে ভাবনায়, 
বাস্তবে নয়। তবে বাস্তবে ,দেখতে পাই--বিশেষফত আলোর 
উপচয় আর অবক্ষয়ের বেলায়-_ ছুয়ের মধ্যে একট। পর্যায় আছে। 
মধ্যরাত্র থেকে মধ্যদিন পর্যন্ত যেন আলোর জয়ন্তী-_-তেমনি 
শুরুপক্ষে, উত্তরায়ণে। এগুলিকে বলতে পারিঃ যাগের অনুকূল 
কাল। বৈদিক যাগ বিশেষ করে আলোর এই উপচয়কে লক্ষ্য করে 


২৮ গীতানুবচন 


অনুষ্ঠিত হত-_উদ্দেশ্য চেতনায় আলোর সংস্কারকে পুষ্ট করা। 
চিজ্জ্যোতিই যদি ব্রহ্ম দেবত৷ এবং আত্মার স্বরূপ-লক্ষণ হয়, তাহলে 
এমনি করে প্রথমত বহিঃপ্রকৃতির সহায়ে আলোর সংস্কারকে পুষ্ট 
করতে পারলে ক্রমে তার মধ্যে স্বভাবের রীতিতে নেমে-আস! 
অন্ধকারকেও আমরা পরাভূত করতে পারি। যাগ তখন রূপান্তরিত 
হবে যোগে। ত্ূর্ষের মাধ্যন্দিন জ্যোতির দীপ্তি তখন আত্মাকে 
উদ্ভাসিত করে রাখবে বলে স্র্য ঢলে পড়লেও রাত এলেও আমার 
মধ্যে তার আলো অনির্বাণ হয়েই জলবে। সঙ্গে-সঙ্গে কালমানের 
এককও ( 801% 01 01009-)88%80:9) ব্যাপ্ত হবে অহোরাত্র থেকে 
মাসে, মাস থেকে খতুতে, খতু থেকে অয়নে। বেদে এই ব্যাপ্তি- 
সাধনার অনুকুল যাগ হল অগ্নিহোত্র দর্শপূর্ণমাস চাতুর্মাস্তয এবং 
গবাময়ন। সংবৎসর হল কালমানের বৃহত্তম একক, কেননা নিসর্গে 
ংবৎসত্কে ধরেই কতকগুলি বাইরের ব্যাপারের বারবার আবর্তন 
ঘটতে থাকে । এইজন্য বেদে সংবৎসরকে বল। হয়েছে প্রজাপতি বা 
প্রাজাপত্য সুর্য । 
এখন যোগীর লক্ষ্য হল অনুকূল কালের সহায়ে চেতনায় আলোর 
সংস্কারকে প্রবল করে অন্ধকারকে পরাভূত করা, এমন ভূমিতে 
পৌছন যেখানে কেবলই আলো-_আলো-অন্ধকারের আবর্তন তার 
নীচে । এর কথা. আগেও বলেছি। উপনিষদে একে বল! হয়েছে 
“সকৃদ্‌ দিবা'__যেখানে আদিত্য “একল' তার উদয়ও নাই অস্তও 
নাই। 
এইখানে পৌছবার জন্যই প্রাকৃত জগতের অগ্ভি এবং ধূম অথবা 
জ্যোতি এবং তমের মিশ্রণ হতে “বিচয়ন” (খ. 81২১১) করা বা 
পুথক্‌ করে নেওরা অগ্নিকে এবং জ্যোতিকে। প্রাণের তীব্র সংবেগে যে- 
যোগী তা পারেন, তিনি অগ্নি অহঃ শুক্লপক্ষ এবং উত্তরায়ণকে অবলম্বন 
করে আদিত্যমণ্ল ভেদ করে যান--বিশেষত প্রয়াণকালে (৮২৪)। 
যিনি তা পারেন না, আদিত্যের ওপারে আর যেতে পারেন না, তিনি 


গীতাহুবচন ২৯. 


তার নীচে থেকেই ফিরে আসেন । তৈত্তিরীয়্রাক্গণে বল হয়েছে, 
আদিত্যের ওপারে সব অক্ষয় লোক, আর আদিত্যের নীচের লোক- 
গুলি ক্ষরিফু-_াদের কলার মত। এইজন্য উপনিষদে এবং এখানেও, 
(৮২৫) চেতনার এই অবর ভূমিকে বল৷ হয়েছে 'চান্দ্রমস-জ্যোতি? ৷ 
আদিত্যের নীচে থেকে যোগী ফিরে আসেন, কিন্তু যোগভষ্ট হলেও 
তিনি বিনষ্ট হন না (তু. ৬1৪০)। আবার তিনি এখান থেকে 
সংবেগকে তীব্রতর করে উজানপথে ধাওরা করেন। আবার হয়তো। 
ফিরে আসেন, আবার উজিয়ে চলেন। এই হল তার “আবৃত্তি” । 
আর যিনি সোজা আদিত্যমগ্ুল ভেদ করে চলে যান, তিনি আর 
ফিরে আসেন না, তাই তার “অনাবৃত্তি'। কিন্তু যোগীর এই 
“আবৃত্তি আর “অনাবৃত্তি' ছুয়ের মূলেই আছে িৎক্রাস্তি' কিনা 
উজিয়ে যাওরার সংবেগ । এই উৎক্রান্তির ভাবনাই সংহিতায় ত্রাহ্মণে 
এবং উপনিষদে বিশেষ করে প্রপঞ্চিত হয়েছে । 

গীতায় অনাবৃত্তিকে শুর্ুগতি আর আবৃত্তিকে কষ্ণগতি বলা” 
হয়েছে, আর বল! হয়েছে ছুটি গতিই “শাশ্বত (৮২৬)। শাশ্বত হলে 
পূর্ণ ব্রদ্মে ছুটি গতিই আছে। কিন্তু তিনি আবার ছুটি গতিরই 
উধের্বে_ওই তার পরম আছ্য স্থান (৮২৮)। ওখান থেকে তিনি 
ছুয়েরই ঈশ্বর অর্থাৎ যেমন তিনি অনাবৃত্তির তেমনি আবৃত্তিরও 
প্রশাস্তা। পরম স্থানে থেকে আবৃত্তির প্রশাস্তা বলে পুরুষোত্তমের 
বু জন্ম সম্ভব (8৫, ৬, ৯)। পূর্ণ যোগীও যখন এই ছুটি “স্থতি'কেই 
জানেন, তখন আর তার মোহ থাকে না-আবৃত্তিতেও নয় (৮২৭)। 
এইটি আধিকারিক পুরুষের বৈশিষ্ট্য । 


প্রশ্ন 
গীতার নবম অধ্যায়কে “রাজবিদ্া রাজগুহং (৯।২) কেন বলা হইল? 
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং' (৯১) শব্দছুইটির বৈশিষ্ট্য এবং পার্থক্যই ৰা কি? রাজ- 
বিদ্যা-রাজগুহ্‌ যোগকে 'প্রত্যক্ষাবগ্গম' কেন বলা হইয়াছে? 


৩০ .. গীতান্গবচন 


উত্তর ট 

'জ্ঞান সংজ্ঞাটি এখানে. সামান্তবাচী। দেহ ইন্ড্রিয় মন বুদ্ধি 
সব-কিছু দিয়েই জ্ঞান হতে পারে। কিন্তু তাতে জ্ঞেয়বস্তর সঙ্গে 
তাদাত্ময না-ও হতে পারে। জ্ঞান যতক্ষণ পর্যন্ত তাদাত্মজ্ঞান' না 
হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে বিজ্ঞানাভিমুখী নয়। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, 
“কেউ ছধের কথা শুনেছে, কেউ দেখেছে, কেউ ছুধ খেয়ে গায়ে জোর 
করেছে।” আগের ছুট জ্ঞান, শেষেরটা বিজ্ঞান । 

আবার 'বুদ্ধিগ্রাহ্া অতীব্দ্রিয় অনুভব আছে (৬।২১)-_ আত্মা 
দিয়ে আত্মাকে আত্মাতে দেখা, যার ফল হল আত্যস্তিক সুখ এবং 
পরম তুষ্টি। এটি হল যোগসেবার ফলে চিত্তের বহিমু্থ বৃত্তির 
নিরোধ-জনিত আত্মান্ভব । এটি বিজ্ঞান । 

কিন্তু বিজ্ঞানের এই অন্তমু্খীনত। এবং আত্মারামতাকে বজায় 
রেখেও বিষয়কে জানা যেতে পারে, তাকে অন্তরে আকর্ষণ করে 
আত্মন্বরূপে তার অন্তরঙ্গ আন্বাদনের দ্বারা। ভালবাসায় এটি সহজ 
হতেও পারে । এ-ও বিজ্ঞান, কিন্তু খুব গভীর বিজ্ঞান-__বল। যায় 
“প্রত্যক্ষাবগম” বিজ্ঞান। বিষয় তখন প্প্রত্যক্ষ' ব৷। ইন্দ্রিয়গোচর, 
কিন্তু সেই ইন্দ্রিয়গোচরতার রক্ধে-রন্ত্রে বিজ্ঞান বা “বুদ্ধি'র দীপ্চি তখন 
ঝলক দিচ্ছে। এইটিই বৈদিক খষিদের “চিন্ময়-প্রত্যক্ষা__য! বাইরে 
অধিদৈবত-ৃষ্টি, আবার অন্তরে অধ্যাত্ম-দৃষ্টি, ছুটিতে মিলে-মিশে 
একাকার । 

এমনি করে কোনও-কিছু বাদ না৷ দিয়ে তাকে আমাকে সবাইকে 
এক করে জানা এবং পাওরা--চেতনার সকল ভূমিতে, এই হল 
'রাজবিদ্যা” কি না বিদ্যার সেরা বিদ্যা । আর এ-বিছ্যা সবচাইতে 
গভীর এবং অন্তরঙ্গ বলে “গুহাতম" এবং “রাজগুহা” | ক্ষয় নাই বলে 
এ-বিগ্া “অব্যয়” বিশ্বের খতচ্ছন্দা। প্রবৃত্তি এথেকেই উৎসারিত হয়েছে 
বলে এ ধর্ম । আবার এ শুধু প্রপঞ্চোপশম অব্যবহার্য তত্বমাত্র নয়, 
পরন্ত জীবনে অনায়াসে ফলিত-_তাই “ম্-স্ুখং কতু্ম*। অবশ্য 
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এই কৃতির স্বাচ্ছন্দ্য আসে তার প্রসাদ থেকে, তিনি যখন নিজেকে 
প্রকট করে বলেন, “এই দেখ আমি । সে-দেখা মর্জাবগাহী হয়েই 
বহিরুৎসারী, তার ভিতর-বাইর সবটাই আলোময়। রামকৃষ্জদেবের 
ভাষায় তখন “চোখে হ্টাবা লেগে যায়”, যা দেখি তাতে তাকেই 
দেখি, বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয়রূপে নয় শুধু, প্রত্যক্ষাবগমরূপে । এই 
অধ্যায় থেকেই যে গীতার ভাবনায় একটা বিশিষ্ট মোড় নিয়েছে, 
সেকথা গোড়াতেই বলেছি। 


প্রশ্ন 
ভগবান্‌ অব্যক্ত মুততিতে বিশ্ব-পরিব্যাপ্ত-_-কথাটার অর্থ কি (৯1৪)? 
অব্যক্ত মৃতির ধারণা কিভাবে করিতে হইবে? “ভূতভূন্ন চ ভূতস্থো মমাঝ্মা 
ভূতভাবন+ (৯/৫)। ভগবানের এই যোগৈষ্বর্য বা অলৌকিকত্বের রহস্য কি? 
ভূতস্থ না! হইয়াও "ভৃতভূৎ এবং “ভূতভাবন' হওয়া! যায় কিরূপে? 
উত্তর 


যা আমাদের বোধের বিষয়, তা ব্যক্ত । কিন্তু ঈশ্বর কিংবা তার 
বিভূতি_কোনটাই আমরা সবটুকু বোধের মধ্যে আনতে পারি না। 
আমাদের বোধের বাইরে যা, তা অব্যক্ত। শ্রীকৃষ্ণ অন্থাত্র বলেছেন, 
ভূতমাত্রেই “ব্যক্তমধ্য' কি না তার আদি আর অস্ত ছুই-ই অব্যক্ত, 
শুধু মাঝখান্টুকু ব্যক্ত (২২৮)। যেমন রামধন্থুর বর্ণালি__ 
ড1))8৮০এর উজানে 91:-51019৮, আর ভাটিতে 3008-:60, 
ছুটির মধ্যে আমাদের দৃষ্টি সীমিত। কিন্তু আমরা দেখি না! বলে 
1:9-510919% বা 100৪৮790 যে নাই, তা তো নয়। চোখে ন। 
দেখেও অন্য উপায়ে বুঝি, তারা আছে। এমনি করে ঈশ্বর যেমন 
জগতরূপে আমাদের কাছে ব্যক্ত, তেমনি আবার জগদতীতরূপে 
অব্যক্তও বটে। 

বেদে ব্যক্তকে বলা হত সং, আর অব্যক্তকে অসং। খষি 
বলছেন, “সং-এর বীধুনিটি রয়েছে অসং-এ__একমাত্র কবিরাই হৃদয় 
দিয়ে আতিপাঁতি করে খুঁজে অবশেষে মনীষা! দিয়ে তাকে জানেন 
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এবং পান। মনীষা! জানিয়ে দেয়, কিন্তু তার শেষ আছে। হৃদয় 
সেই অশেষকে পাইয়ে দেয়। যিনি জানেন যে তাকে নিঃশেষে 
জান! যায় না_কিন্ত পাওরা যায়, বেদে তাকে বলা হয়েছে 
“নবেদাঃ কি-না সব জান! ফুরিয়ে দিয়ে যিনি তাকে পান। এমনি 
করে তাকে জানা এবং পাওবাই হল রাজবিদ্তা। শুধু ব্যক্ত 
ব্রন্মকে আকড়ে থাকা--তার অন্বত্তম পরম ভাবকে না বুঝে, এ হল 
অবুদ্ধির কাজ (৭২৪)। কিন্তু লক্ষণীয়, অব্যক্ত বলে তিনি অমূর্ত 
নন। অব্যক্তেরও মুত্তি আছে-__যে-মূতি দিব্যচক্ষুতে দেখা যায়। 
সে অদ্ভূত দর্শনের কথা পরে আছে (১১।৮)। 

অব্যক্ত অথচ মূর্ত__এইভাবে তাকে পাওরা হল রাজগ্চহা। একটি 
পাও হল বিশ্বরূপে-_বেদের পুরুষন্ক্তের প্রথমেই যার কথা আছে। 
আরেকটি গুহাতম 'পাওরা হচ্ছে মান্ুষী তন্ুতে তাকে পাওরা__ওই 
বিশ্বাত্মক এবং বিশ্বোত্ীর্ণ ভাবকে বোধস্থ রেখেই। তার কথাও, 
পরে আছে (৯।১১)। 

কোনও ব্যক্তমূতিতেই তিনি নিঃশৈষিত হয়ে যাননি_-এইভাবে 
সবসময় ব্যক্তকে ছাপিয়ে যাওরা, সীমার মধ্যে অসীমকে অনুভব 
করা হল অব্যক্তমূত্তির' ধারণার উপায়। প্রথমত এই অব্যক্তমূত্তি 
প্রতিভাসিত হয় “বৃহৎ জ্যোতিঃ, রূপে--যাকে বেদে বলা হয়েছে. 
সকৃদ্বিভাতি। ওই জ্যোতির মধ্যেই আবার তনুকে দেখা যায়-- 
ভাগবমেতর ভাষায় তা “দত্বতন্ু', যা সর্ববিধ ভাবতন্ুর সমাহার' 
এবং অতনুর ঘনসার। 

এখানে যে-মূত্তির কথা৷ বলা হয়েছে ত৷ তার বিশ্বরূপ, পরে যা 
তিনি অর্জুনের দৃষ্টিতে প্রকট করবেন। এই প্রকটন তার এশ্বরযোগ, 
কিনা “নিরোধের স্বর্চ্ছটা*, অসৎ হতে সএর বিস্বপ্টি। এতে ভার 
ভূতভাবন মুতিটি পাওরা৷ গেল। এটি সামান্তত দর্শন। এরই 
বৈশিষ্ট্য প্রকট হয়েছে একাদশ অধ্যায়ে, সেখানে এশ্বরযোগের কথ। 
আবার আছে (১১/৮)। সেটি কিন্ত “ইহ, অগ্ঠ, মম দেহে? (১১৭) 
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এইটি রাজগুহা। এ-দেখা সবার ভাগ্যে হয় না যোগমায়। তাকে 
আড়াল করে রাখেন (৭1২৫)। 

তিনি “ভূতস্থ' নন অর্থকোনও ভূতেই তিনি নিঃশেষিত নন। 
প্রকৃতিতে নিঃশেষিত বা নিমজ্জিত_-এই অর্থে অন্থাত্র “প্রকৃতিস্থ” 
শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয় ( ১৩২২,.১৫।৭ )। নইলে অন্তর্যামিরপে 
তিনি সর্বভূতের হাদয়স্থ বৈ কি (১৮/৬১)। অস্তর্যামিরপেই তিনি 
ভূতভূৎ। কিন্তু ভর্তা ভূতকে ছাপিয়েও আছেন। ভূতের “ভাবনা” ব। 
বিস্ষ্টি ভার আত্মা হতে। আত্মা লোকোত্বর হয়েই অন্তর্যামী। 

ছুটি শ্লোকের মধ্যে আরেকটি রহস্য আছে। “মৎস্থানি সর্ব 
ভূতানি বলেই শ্রীকৃষ্ণ আবার বলছেন, “ন চ মংস্থানি ভূতানি?। 
এই টার এক আশ্চর্য এীশ্বরযোগ ব। যোগমায়া। বিশ্বাত্বকরূপে 
তিনি আমাদের বোধে যখন ধর দিচ্ছেন, তখন সর্ভূতকে, তারই 
মধ্যে দেখছি_তিনি রূপংরূপং প্রতিরূপো বভূৰ ( খ..৬1৪৭।১৮)। 
কিন্তু আরেকটু উজিয়ে গেলেই অসম্ভুতির রাজ্য, সেখানে কিছুই 
হচ্ছে না, বেদের ভাষায় পরমব্যোমও সেখানে নাই । এটি নাসদীয় 
প্রজ্ঞানের. ভূমি, সেখানে তিনি একল, নিষ্কেবল্য । তখন “ন.*চ” 
মংস্থানি ভূতানি”। 

ছুটি যুগপৎ অনুভব করাই হুল রাজবিদ্যা!। 


প্রশ্ন 

“প্রকুতিং স্বামবষ্টভ্য' (৯1৮) কথাটির তাৎপর্য কি? ভগবান্‌ মায়ার অধীশ্বর, 
আর জীবকে কেন তিনি মায়াধীন করিয়া পুনঃ পুনঃ স্থজন করেন? মায়াধীন 
জীব কি কখনও মায়াধীশ হইতে পারে না? তাহার উপায় বা সাধন- 
প্রণালী কি? | 

উত্তর ্‌ 

ভগবানের তিনটি প্রকৃতি__অপর! পরা আর এই স্ব! ব৷ স্বৰীয়। 

প্রকৃতি। অপর! আর পরা প্রকৃতির কথা তিনি আগেই বলেছেন 
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(€৭1৪-৫)। অপর! প্রকৃতির কাজ যাস্ত্রিক-_-যদিও বুদ্ধতত্ব পর্যস্ত তার 
অন্তর্গত। সাংখ্য বলেন, যন্ত্রের পারার্থ্য আছে-_সে যা করে, ত৷ 
তার চাইতে “পর বা উৎকৃষ্ট কোনও তত্বের জন্ত করে। পাঞ্চভৌতিক 
দেহ মন অহঙ্কার আর বুদ্ধির যাত্ত্রিকপ্রবর্তনার উদ্দিষ্ট পুরুষ জীব। 
সে ভগবানের পর! প্রকৃতি। সোজাকথায় জগৎ আর জীব তার 
অপর৷ আর পর! প্রকৃতি। এই ছুটি বিধৃত রয়েছে তার পরম৷ বা 
স্বকীয়। ব। "স্বা” প্রকৃতিতে । এই প্রকৃতিকে “অবষ্টন্ব' করে আর তাতে 
অধিষ্টিত হয়ে তিনি 'একদিকে যেমন ভূতগ্রামের বিশ্থষ্টি করছেন 
(৯৮), তেমনি আবার ধর্মসংস্থাপনের জন্য “সম্ভুত' অর্থাৎ জগতে 
অবতীর্ণও হচ্ছেন, প্রকৃতির উধর্বপরিণামের আ্োত যদি ব্যাহত হয় 
তাহলে তাকে মুক্ত করবার জন্য (৪।৬-৮)। বিস্থপ্তি হয় তার বশে 
(তু, খ বিশ্বস্ত মিষতো৷ রশী ); কিন্তু যাদের বিস্থষ্টি হয়, তারা৷ অবশ-_ 
এমন-কি প্রকৃতির বশ, ভগবান্‌ যে “বশী এজ্ঞানটুকুও তাদের নাই। 
এদের বলা। হচ্ছে “ভূতগ্রাম'। এদের মধ্যে যে-জীবসত্ত তা চেতন__ 
ধীরে-ধীরে তার চেতনার “উন্মেষ হচ্ছে, একথা৷ বেদের ওই উদ্ধৃতিতেই 
আছে। জীব যদি চিরকাল মায়ার অধীন থাকত, তাহলে কেন তাকে 
মায়াধীন কর! হল এ-আক্ষেপ কর! চলত। কিন্তু তিনি তো৷ অপর 
প্রকৃতির বাধন তিলে-তিলে খসিয়েই চলছেন। বাঁধন যখন খসে 
পড়ে, তখন জীব প্রকৃতি হতে বিবিক্তু, স্বরূপে অবস্থিত। তখন সে 
অপরা! প্রকৃতির ঈশ্বর। কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির ঈশ্বর নয়। ব্রন্গসৃত্রে 
তাই বল! হয়েছে, জীব ব্রহ্ম হলে ভোগসাম্য ঘটতে পারে, কিন্ত 
শক্তিসাম্য ঘটে না__জগদ্ব্যাপার বাদ দিয়ে তার ব্রন্মের সঙ্গে সাম্য। 
এই দৃষ্টিতে জীবকে কখনও মায়াধীশ বলা চলে না। মায়ার অধীশ্বর 
অর্থাৎ তার উপদ্রষ্টা অনুমন্তা ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর হলেন পরমাত্মা বা 
পরমপুরুষ (১৩।২২)। তিনি এই দেহেই আছেন এবং তার সঙ্গে 
মুক্ত জীবের কথঞ্চিৎ সাম্য আছে-_যাকে গীতায় বল! হয়েছে তার 
“ভাব ব। “সাধর্ম্য” লাভ কর! (৪1১০, ৮৫, ১৪১৯, ১৪।২)। জীব 


গী তানুবচন | ৩৫ 
ব্রহ্ম লাভ করে “মায়াতীত”' হতে পারে। যতক্ষণ ত৷ ন৷ করছে,. 
ততক্ষণ সে “মায়াধীন'। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই সে “মায়াধীশ” . 
নয়। এই সংজ্ঞাটি ভগবানের জন্য তুলে রাখাই ভাল। 

মায়া আর প্রকৃতির সক্ষম তফাত আছে। মায়া শব্দটি বেদের, 
আর প্রকৃতি শব্টি সাংখ্যের। ন্বতঃপরিণাম প্রকৃতির সাধারণ লক্ষণ। 
বেদে কিন্তু মায়! প্রজ্ঞাশক্তি। এইজন্য সাংখ্যের প্রকৃতি অচেতন, 
কিন্ত বেদের মায় চিন্ময়ী। ভগবান্‌ যখন বলেন, “আমি স্বীয় 
প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে আত্মমায়। দ্বারা সম্ভূত হই” (৪1৯), তখন 
প্রকৃতির ক্রিয়াশক্তি আর মায়ার প্রজ্ঞাশক্তির দিকট৷ বেশ ফুটে ওঠে। 
মায়! প্রজ্ঞা পুরাণী', তিনি সব দেখেন; আর প্রকৃতি 'প্রকরোতি 
সর্বম* সব করেন। ভগবানের স্থীয়৷ প্রকৃতি আর আত্মমায় তার 
স্বরূপশক্তির অন্যোন্যসঙ্গত ছুটি দিক। 

যিনি মায়াধীশ, তিনি আর জীব নন-__শিব। নিতান্তই যদি 
তাকে 'জীব' বলতে চাও তো৷ বল তিনি “একজীব,_-বেদে যাকে বলা 
হয়েছে “জীবে অস্মুঃ । 

বর্তমান প্রসঙ্গে বিস্বপ্টির ফলিত দিকটা দেখানো হচ্ছে, তাই মায়া 
এখানে উহ, প্রকৃতিই পুরোধা । 


প্রশ্ন 
ভাবই মৃষ্তি পরিগ্রহ করে। মান্ুষী তনু আশ্রয় করিলেও ভগবানের 
ভূতমহেশ্বর এবং “পরং' ভাব অব্যাহতই থাকে। পরমভাবের দিকে লক্ষ্য বা 
দৃষ্টি থাকে না বলিয়াই সাধারণ লোক ভগবান্কেও মানুষ বলিয়া অবজ্ঞা করে 
(৯১১)। ভগবানের সর্বভূতমহেশ্বর এবং পরম ভাবের একটু বিশ্লেষণ করিলে 
ভাল হয়। মান্থষী তন্থ হইলেও ভগবানের ভাব-তন্গই তো স্থুলে ব্যক্ত? 
উত্তর 
“অবজানস্তি মাং মুঢ়া৮__এই গ্লোকটিতেই গীতার রাজবিদ্তা এবং 
রাজগুহা ব্যক্ত হয়েছে, যা নাকি “গুহাতমং জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতম্‌, 
এবং (প্রভ্যক্ষারগমম্* (৯/১,২)। এই অন্শাসনের পর হতেই গীতার 


৩৬. | গীতান্ুবচন 
তাৎপর্য আরও গাঢ় হয়েছে। গ্লোকটিকে গীতার মধ্যমণি বলা! 
যেতে পারে। ্‌ 

এতক্ষণ যিনি শাস্তা হয়ে প্রবক্তা হয়ে অনুশাসন করছিলেন, তার 
সম্বন্ধে অর্জ,নের ভগবদ্বুদ্ধি কিছুটা! আবছা! ছিল-_যেমন মানুষ-গুরুর 
বেলায় আমাদেরও থাকে । তখন “গুরুই ভগবান” একথা আমরা 
মুখেই বলি-_মূটের মত। গুরু কি তা-ও জানি না, ভগবান্‌ কি তা-ও 
জানি না। স্মৃতরাং উক্তিটা হয় অবিদ্যা-মানসের ভূমি হতে, মানসোত্বর 
ভূমি হতে নয়। গুরু বা ভগবান্‌ সম্বন্ধে এটা প্রজ্ঞা” বা “অভিজ্ঞা” 
নয়__«অবজ্ঞা (অবজানস্তি) কি-না তাকে খাটে। করে জানা, পুরাপুরি 
না জানা। এর মূলে আছে আমাদের মোহ (মুঢ়াঃ) অথবা অবিষ্ভা ॥ 
অথবা তার দৈবীমায়া (৭১৪), অথব। যোগমায়া (৭২৫)। ভগবান 
যেন তার আর আমার মধ্যে একটা আলোর আড়াল রচনা করেন- 
তাতে তাকে খানিকট। জানি, খানিকটা জানি না। আভাসে 
হয়তো-বা বুঝি, কিন্তু প্রভাসে পাই না। 

এই যোগমায়া কিন্তু “দৈবী' মায়া, “আস্ুরী' মায়া নয়_-এট। 
লক্ষণীয়। অতএব আবৃত করাই তার কাজ নয়, বরং তার কাজ 
, ধীরে-ধীরে প্রকাশ কর।। 

আমাদের মোহজনিত অবজ্ঞ। ব! তার যোগমায়। আমরা নিজের। 
সরাতে পারি না। এক পরম লগ্নে তিনিই ত৷ সরিয়ে দিয়ে বলেন, 
*দেখ, তোমার সামনে আমি প্রকাশিত-_মান্ুধী তনুকে আশ্রয় 
করেই প্রকাশিত ।” 

_ তখন এই সাদা চোখেই তাকে দেখতে পাই, ছু'তে পাই, শুনতে 
পাই। যেমন গোশীরা পেত। একে বলে চিন্তয়-প্রত্যক্ষ__য 
প্রত্যক্ষের সেরা। বেদে একেই বলা হয়েছে অধিদৈবত দৃষ্টি 

কিন্তু বৈদিক দৃষ্টি আর ভাগবত দৃষ্টির ধরন এক হলেও ছুয়ের 
বিবৃতিতে একটু সুক্ষ তফাত আছে। আকাশে বাতাসে আলোয় 
অন্তরিক্ষে *পিবীতে সর্বত্র স্জাকে দেখা-_অধিষ্ঠান এবং অন্তর্যামি-রূপে 
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_-এ-দর্শন সামান্য দর্শন। আর বিশিষ্ট দর্শন হল তাকে “পুরুষ 
রূপে দর্শন। আমি পুরুষ। তিনিও যদি পুরুষ হয়ে আমার কাছে 
প্রকাশ না পান, তাহলে আমার সর্ধেন্দ্রিয়রসায়ন দর্শন হল কোথায়? 
আর শুধু অস্তরাবৃত্ত চক্ষুতে তাকে ভাবরূপে দেখাই নয়,' চাই তাকে 
বস্তরূপে পরাক্-বৃত্ত চোখ দিয়ে দেখতে । আবার এ-দেখা শুধু 
বহির্ষ্টির মাধ্যমে তার স্বরূপকেই দেখ। নয়-_রূপকেও দেখা । এ 
অস্তব হয়, যদি তিনি মান্ুুষী তন্থুকে আশ্রয় করে আমার গোচর হন, 
আমার “প্রত্যক্ষাবগম” হুন। তখনই আমার জ্ঞান বিজ্ঞান-সহিত 
গুহাতম জ্ঞানে পরিণত হবে। 

এখন মানুষী তনুকে আশ্রয় করে শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালের সামনে 
আবিভভূতি হয়েছেন, আবার অর্জনের সামনে আর গোপীর সামনেও 
হচ্ছেন। এর মধ্যে শিশুপাল শুধু মান্গষী তন্নকেই দেখছে, তাকে 
আশ্রয় করে কে তার সামনে প্রকাশিত, তা জানছে' না। এটা 
নিরেট মূঢ়ের অবজ্ঞা । 

অন কতকট। আন্দাজ করতে পারছেন, এই মান্ধুষটি “গুঢ়ঃ 
কপটমানুষ+__কিস্ত কিরকম ঘে মানুষ, তা ঠিক ধরতে পারছেন না, 
কেননা তার পরম ভাব সম্বন্ধে তার কোনও অভিজ্ঞতা নাই। এ-ও 
মু়ের অবজ্ঞা । এ জ্ঞান হতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞান নয়। ্‌ 

আর গোগীর যে-দেখা, সেইটাই হল অভিজ্ঞতা বা প্রজ্ঞা । 

এখন, এই প্রজ্ঞার দর্শন হয় তিন ভূমিতে__বিগ্রহে, বিশ্বে এবং 
বিশ্বাতীতে। বিগ্রহে তিনি “মান্ুষীং তন্ুম্‌. আশ্রিতঃ | বিশ্বে 
তিনি__“বিশ্বরূপ ভূতমহেশ্বর'। খক্সংহিতার পুরুষ-স্ুক্তে তার 
বিবৃতি আছে, গীতার দ*মাধ্যায়েও আংশিকভাবে আছে। আর 
বিশ্বাতীতে তিনি “পর”, অবাঙআনসগোচর, অক্ষর | 

এই শেষের ছুটি “ভাব না জেনে শুধু “মানুষী তন্ু'তে তাকে 
দেখাও অবজ্ঞী। এই অবজ্ঞা! শুধু অন্ঞানী ব৷ অভক্তেরই নয়__জ্ঞানী 
এরং ভক্তেরও থাকতে পারে। 


৩ শতানছবচন 


এই' দর্শনের আবার আরোহ এবং অবরোহ-ত্রম আছে। 
আরোহ-ক্রমে প্রথম আত্মদর্শন, যাতে তাকে দেখবার যোগ্যত। জন্মায়। 
তখন তিনিই চোখ খুলে দেন__অন্তর থেকে তাকে বাইরে দেখি 
ভূতে-ভূতে। দেখতে-দেখতে আর কুল পাই না, সব যেন তখন শূদ্ধে 
মিলিয়ে যায়। এই হল বেদের ভাষায় পরম] সংদৃক্‌" এখানে যাকে 
বল৷ হয়েছে “পর ভাব, | তারপর তারই প্রসাদে শৃহ্ঠতা ঘনীভূত হয় 
আদিত্যে, সহস্ররশ্মিাতে তা পরিকীর্ণ হয়ে পড়ে। সেই পরিকীর্ণ 
রশ্মির ছুটি প্রত্যন্তে আবার সবিগ্রহরূপে তাকে দেখতে পাই। - এই 
দেখা অবরোহ-ক্রমে । প্রথমটি অক্ষর-পুরুষের দর্শন, দ্বিতীয়টি ক্ষর- 
পুরুষের দর্শন ( এই দর্শনেই ইদং আর ব্রহ্ম একাকার ) এবং শেষেরটি 
গুরুযোত্বমের দর্শন। পর এবং ভূতমহেশ্বর ভাব সম্পুটিত হয়ে আছে 
পুরুষোত্তমে । 


গ্রশ্স 
“দৈবীং প্রকৃতিমা্রিতাঃ, (৯১৩ ) মহাত্মাগণ ভগবানের অব্যয় অবিনাশী 
তত্ব অবগত হইয়া অনন্যচিত্তে তাহার ভজনা করিয়া থাকেন। জানার পর 
আবার ভজন-মার্গ আশ্রয় করিতে হয়? জানিয়৷ ভজন করেন মহাত্মাগণ । 
সর্বসাধারণ তো ন1 জানিয়াই ভজন করে-_তাহাতে কি কোন ফল হয় না? 
উত্তর 
ভগবান এখানে ছুটি প্রকৃতির কথা বলছেন। একটি মোহিনী, 
আরেকটি দৈবী। মোহিনী প্রকৃতি আবার ছুরকম-_একটি রাক্ষসী, 
আরেকটি আস্মুরী (৯১২)। রক্ষ অস্থুর দেবতা-_চেতনার ক্রমিক 
উন্মেষে তিনটি সত্তবের তিনটি ভূমির কথা বেদে খুব স্পষ্টভাবেই 
আছে। রক্ষঃশক্তি বা! রাক্ষসী প্রকৃতি পৃথিবীতে বা তার কাছাকাছি। 
তাকে পরাভূত করেন যে-দেবতা, তিনি “রক্ষোহা অগ্রিঁ। আস্থুরী 
প্রকৃতির মুখ্য আশ্রয় অস্তরিক্ষলোক। তাকে পরাভূত করেন 'বৃত্রহা 
ইন্দ্র । ছ্যলোকে দিব্য প্রকৃতি__বিশ্বদেবগণে যার প্রকাশ। তারও 
উধের্ধ ভগবানের পরম ধাম, বিষ্ণুর পরম পদ। 


গা তাঈবচন ৩৯ 


এই পরম ধামে তিনি অব্যয় বা অক্ষর। তার ক্ষরণ নাই, আবার 
আছেও। বেদ তাই বলছেন, “ক্ষরত্যক্ষরম্*__-অক্ষরেরও ক্ষরণ হয়। 
উপনিষদ্‌ বলছেন, এযেন আদিত্যের ক্ষো, তার মধ্যে আলো! 
টলমল করছে। অথচ অমনিতে আলো নিশ্চল । 


যেখানে তিনি অটল, সেখানে তাকে বলি অব্যয়। আর অটল 
থেকেই যেখানে টলমল করছেন, সেখানে তিনি ভূতাদি ব৷ ভূতমহেশ্বর 
(৯১১)। একটা অসম্ভুতি, আরেকটা সম্ভুতি__ছুটা ভাবই সত্য এবং 
যুগপৎ সত্য। উপনিষদে ছুটি ভাবের সহবেদনের কথা আছে। আর 
বেদে বল! হয়েছে, পুরুষের একপাদ সর্বভূত, আর তার ত্রিপাদ অমৃত। 
অর্থাৎ তার বারোআন! অব্যয়, চারআনায ক্ষোভ। এইটি আমাদের 
জীবনেরও ছন্দ। 

এই যে অব্যয় ভূতাদি, তার শক্তি হল মায়া_-বৈদিক অর্থে যা 
প্রজ্ঞা প্রস্থত। পুরাঁণী'। এই মায়ার অভিব্যক্তি প্রকৃতিতে । এই 
প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী। যখন শুদ্ধ-সত্ব, তখন সে দৈবী। আর যখন 
মলিনসত্ব, তখন সে মোহিনী । মোহিনী প্রকৃতি রজোগুণে আন্মুরী, 
তমোগুণে রাক্ষসী। 

তিনটি প্রকৃতিই আমাদের মধ্যে আছে। মোহিনী প্রকৃতিতে 
আমাদের আশ! নিষ্ষল, কর্ম নিষ্ফল, জ্ঞান নিক্ষল, আমরা “বিচেতাঃ” 
কিন। অবিগ্যাচ্ছন্ন। দেহে যোগের আগুন জালিয়ে আর প্রাণে বজ- 
শক্তি (ওজঃ) নামিয়ে এনে যদি মোহের ঘোর আমর! কাটিয়ে উঠতে 
পারি, আমরা তাহলে 'মহাত্মানঃ। তখন আমাদের প্রকৃতি দৈবী 
প্রকৃতি। ৃ 

এই মহাত্মাদের কাছেই তার মানুষী তন্গ প্রকট হয়__যিনি-অব্যয় 
এবং ভূতাদি, তিনি যে সবিগ্রহও এই রাঁজগুহা রাজবিছ্যা' তাদের 
কাছে ধরা পড়ে। “বিচেতাঃরা! কিন্তু এই গুহাতম জ্ঞানের কোনও 
খবর রাখে না। চকাড ঘি 


৪০ গীতান্থুবচন 


কিন্তু জ্ঞান হলেই সাধনা শেষ হয় না। মুনের পুতুল সমুদ্রে 
মিশে গেল--এ হতে পারে বটে। “কিন্তু নুন জমাট বেঁধে সে যদি 
পাথর হয়ে যায়? রামকুষ্জদেব বলতেন, সচ্চিদানন্দসমুদ্র ভক্তিহিমে 
বরফ হয়ে গেল, অর্থাৎ তিনি সবিগ্রহ হলেন। কার কাছে, না 
সবিগ্রহ ভক্তের কাছে। মুনের পুতুল অবিগ্রহ জ্ঞানী, সে গলে যায়। 
কিন্তু নিত্যসৈম্ধবঘন পুতুল তো! গলে না_সে ভক্ত। তার ভজন 
আছে, রামকৃষ্জদেবের ভাষায় “অব. হম্‌ তোম্‌ বিলাস আছে । গীতার 
উঞ্জিতা ভক্তির পর ভাগবতের প্রেমভক্তি আছে। ওই রাজগুহোর 
ইঙ্গিত এইখানে । রঃ 

যারা মুঢ, তাদের “ভজন' বৃথ। হয় না। ভক্তিতে, ভালবাসায় 
যে অনন্যমানস, তাকে ছাড়া যে আর-কিছুই দেখে না বা বোঝে না, 
সে যদি স্ুছ্রাচারও হয়, তাহলেও সে পক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাতবা”**.ন 
মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'_-এ-আশ্বাস তিনি পরেই দিয়েছেন (৯৩০-৩৩)। 

তবে কিনা অনন্যমন। হওরা চাই। আর অনন্মনন্ই হল 
যোগ। জ্ঞানীর যোগ নিরোধাভিমুখী, আর ভক্তের যোগ একাগ্রতা- 
মুখী। একট! উজিয়ে যাওরা, আরেকট! ভাটিয়ে আসা । উজিয়ে 
গিয়ে আবার ভাটিয়ে আসা--তবেই বল! চলে 'রান্ুদেরঃ সর্বম্ঃ | 


প্রশ্ন 
জ্ঞানযজ্ঞেরও বহু প্রকার আছে। “একত্বেন পৃথকৃত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্” 
৯1১৫)-- প্রত্যেকটি শব্দের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিলে ভাল হয়। তাহা হইলে, 
সকলের জন্য ভগবান্‌ এক পন্থা নির্বাচন করেন নাই। 
উত্তর 
“একমেবাদ্ধিতীয়ম্*_-এই জ্ঞানই সম্যক্‌ জ্ঞান। কিন্তু বস্তুত এই 
জ্ঞান মনোভূমির ওপারে-_বিজ্ঞানভূমিতে। এজ্জান শুধু সমাধির 
প্রপঞ্চোপশম একরস প্রত্যয়ই নয়__ব্যুথানে প্রপঞ্চোল্লাসেও জ্ঞান 
অটুট থাকবে । তাকে যেমন দেখব ম্বরূপে, তেমনি বিভুতিতে। 


গীতানুবচন ৪১ 


স্বরূপে তিনি এক, বিভূতিতে বহু। বিভূতিতে তার গুণ আর 
কর্মের লীলায়ন। তখন তাকে দেখি “বছু-ধা” কিনা বহু রকমে 
বিভাত। এ কথাগুলি বিভূতিযোগের ভূমিকা । এর পর অদ্বৈতজ্ঞান 
নিয়েই কুরুক্ষেত্রে ধার্তরাষ্ট্রদের বধ করতে হবে কিনা--এখন থেকে 
তারই প্রস্তুতি চলছে। 

“একত্বেন, আর “বন্ুধা'__যেন যুগপৎ তার যজন। একেরই যজন 
করছি বহু বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে। বৈচিত্র্যে বিরোধ থাকে না, 
থাকে সৌষম্য। যেমন পাঁচফুলের সাজি। সব মিলিয়ে একটি 
অখণ্ড সুষমা । 

একে যদি মনের রাজো নামিয়ে আনি, সাজির একেকটি ফুল 
আলাদ! করে নিয়ে তার বাহার দেখি, তাহলে সেটি হবে 'পৃথকৃত্বেন' 
দেখা। তখন কিন্তু রজোগুণের প্রবৃত্তি হয়েছে বুঝতে হবে 
(দ্র, ১৮২১)। সেখানে “পুথকত্বেন” জানলে ত৷ রাজস জ্ঞান বলা 
হয়েছে। কিন্তু জ্ঞানযোগীর তখনও একত্বের বিজ্ঞান. অটুট থাকে, 
কেবল ব্যবহারের অনুরোধে পৃথকৃত্বের ভান এবং অঙ্গীকার । 

কিন্ত পুথক্‌ করে, সবার কাছ থেকে আলাদা করে সরিরে নিয়ে 
'যেটিকে দেখছি, যদি তার মধ্যেই আবার সবার আভাস পাই, 
শরৎচন্দ্রের পণ্ডিত মশাইয়ের মত. এক চরণের মধ্যেই যদি বিশ্বের সব 
ছেলের প্রতিরপ দেখি, অথবা আমার ইঞ্টেই যদি সবার ইঞ্টের 
সমাবেশ আর স্ফুরণ দেখি, তবে সে হবে “বিশ্বতোমুখকে' দেখা । 
এই দেখাতেই পুথকৃরূপে দেখার ছুঞ্চণ কেটে যায়। রামকষ্খদেবের 
ভাষায় তখন সবার মধ্যেই তাকে দেখি, সঙ্গে-সঙ্গে দেখি শক্তিবিশেষ ' 
নিয়ে তার প্রকাশ।' আবার সেই শক্তিবিশেষেই শক্তির অনস্ত 
বিভূতির ব্যঞ্জনা। এইটি বিশ্বরূপদর্শনের ভূমিকা। 

সব দর্শনগুলিই ওতপ্রোত। তবে রুচি সংস্কার আর সামর্থ্য- 
ভেদে একেকজন একেকটাকে বেছেও নিতে পারে। কিন্তু একদেশী 
জ্ঞানকে ছাপিয়ে সম্যক্‌ জ্ঞানে পৌছনই আমাদের লক্ষ্য হওরা উচিত। 


১ গীতানগবচন 
প্রশ্ন 

'অমৃতঞ্ধৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জন” (৯।১৯)_ মৃত্যু-অমৃত, সং-অসৎ সব 
রূপেই তিনি। মৃত্যু অতিক্রম করিয়াই কি অমৃত-চেতনা লাভ করিতে 
হইবে? সৎ এবং অসৎ কাহাকে বলে? ইহ-জীবনে কি অমৃতত্ব লাভ করা 
যায় না? জীবন্মত হইয়াই কি জীবনুক্তি লাভ করিতে হয়? 

উত্তর 

যা-কিছু অন্ুভব-গোচর-__তা-ই “আছে” তা-ই “সৎ । এই অথে 
বেদে “সৎ শব্দের অনেক ব্যবহার আছে। গীতাতেও “সদ্ভাবে সৎ 
শব্দের প্রয়োগের কথ। আছে (১৭২৬)। 

কিন্ত আমাদের অনুভব সীমিত। সীমার বাইরেও একটা-কিছু 
আছে, এমনতর অস্পষ্ট বোধ অবশ্য হয়। কিন্তু তা যেকি,তা৷ 
বলতে পারি না। সংএর অতীত ওই অনির্দেশ্য তত্বকে বলা হয় 
“অসৎ | এই অর্থেও বেদে শব্দটির ব্যবহার আছে। এমনও বল! 
হয়েছে, “অসতঃ সদ্‌ অজায়ত'--অসৎ হতে সংএর জন্ম হয়েছে। 
অর্থাৎ আমাদের সীমিত বোধের উৎস এক অসীম অনির্বচনীয় তত্ব। 

এই অনির্বচনীয় তত্বকে আবার বেদের নাসদীয়-স্থৃক্তে বল! 
হয়েছে, তাকে সংও বলা চলে না, অসংও বলা চলে না। এখানে 
বল৷ হচ্ছে পরম-পুরুষ সৎ এবং অসৎ ছুই-ই। ছুটি উক্তিতে কোনও 
বিরোধ নাই। সৎ আর অসৎ আমাদের বিচার। তিনি আমাদের! 
বিচারের আওতায় পড়েন না__-অতএব তিনি ম্বরূপত সংও নন» 
অসংও নন। কিন্তু আমাদের বিচারও তো! আসছে তার মধ্যে 
থেকেই। কাজেই তিনি সংও আবার অসংও। অর্থাৎ তাকে 
অন্থুভবে বেড়ে পাই যেমন, তেমনি আবার দেখি, সব অন্থুভব 
ছাপিয়েও তিনি, তাকে বেড়েও পাওরা যায় না। তিনি কি তা মুখে 
বলা যায় না। 

আমাদের কাছে যা সৎ, তার ছুটি রূপ। একটি প্রবাহরূপ, 
আরেকটি শাশ্বতরূপ। যা! প্রবাহরূপে, তাতে ঢেউএর ওঠা-পড়। 


গীতান্গবচন ৪৩ 
আছে। এটাই প্রভব এবং প্রলয় (৯/১৮)। অথচ সবশুদ্ধ প্রবাহটা 
কিন্ত নিত্য । প্রলয় মৃত্যু, আর প্রভব এবং প্রলয়ে অনুস্থযত শাশ্বত 
সত্তা অৃত। একেই বল! হয়েছে “স্থানং নিধানং বীজম্‌ অব্যয়ম্» 
(৯।১৮)। আবার প্রভব ও প্রলয়ের উধের্ব একটি শাশ্বতী স্থিতি 
আছে। তা-ও অমৃত। 

্রহ্মই অমৃত। যেখানে জন্ভূতি নাই, সেখানে তিনি অমৃত। 
তখন “ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি (খ. ১০।৯০।৩)। আর এই অমৃত হতে 
সম্ভূতি ও বিভূতির যে-লীলা, শক্তিপ্রবাহরূপে তা-ও অমৃত। 

মৃত্যু হতে এই অমৃতে পৌছনই আমাদের লক্ষ্য । 

অমতে পৌছলে দেখি জন্ম আর মৃত্যু অমুতের বুকেই তরঙ্গের 
মত। বিশেষ একটি তরঙ্গের উদয়-বিলয় আছে, কিন্তু তরজধর্মটি 
নিত্য। এই ধর্মের বোধটি শক্তির বোধ। শক্তির উন্মেষ-নিমেষ 
থাকলেও শিবকে আশ্রয় করে তার নিত্যতা আছে। 

নিত্যতত্বের অনুভূতিকে জীবনে নামিয়ে আনতে পারাই 
জীবনুক্তি। ত৷ জীবন্মতত্ব হবে .কেন? তবে মুক্ত অবস্থাতে আমি 
নিশ্চল থাকতে পারি_-তখন আমাকে মনে হবে শববৎ। কিন্ত 
তখনও আমি শিব। 

অতএব “জীবন্মক্তের মধ্যে জীবনের উল্লাস থাকবেই, এ-আগ্রহ 
কেন? ব্যাপারটা! আসলে বোধের ব্যাপার। সেখানে অক্ষরের 
ক্ষরণ, অস্পন্দের স্পন্দ, এইসব আপাতবিরোধী অবস্থা দেখা দিতে 
পারে। বরফের চূড়াকে বাইরে থেকে মনে হয় নিশ্চল। কিন্ত 
জাহ্চবী তারও মধ্যে ফল্তুধারায় প্রবাহিতা। সুতরাং জীবন্মক্তের যে- 
অবস্থাকে আপাতদৃষ্টিতে জীবন্মত্যু মনে হচ্ছে, .তা-ও অমৃত হতে 
বাধা নাই। 


৪৪ গীতান্ছবচন 
প্রশ্ন 

সোমপানে অমৃতত্ব লাভ হয়, ধাহার1 অমৃতত্ব লাভ করেন, তাহাদিগকেও 
কি আবার গতাগতির আবর্তে নিপতিত হইতে হয় (৯/২০-২১)? যজ্জাবশেষ- 
ভোজীকেও যদি আবার সাধারণের মতই আবৃত্তির পথে গতাগতি করিতে হয়, 
তবে সোমযাগ করিয়া লাভ? যজ্ঞ দ্বারা তাহা হইলে অমৃতত্ব লাভের কোনও 
আশাই নাই? সোমপানের অমৃতত্ব কিআপেক্ষিক? 

উত্তর 

'অপাম সোমম্‌ অমৃতা! অভূম'--সোমপান করলাম আমরা, আমরা! 
অমৃত হলাম। এটি বৈদিক খষিরই ব্রহ্মঘোষ। অমৃতত্ব কি রকম? 
না, তার পরেই আছে, “অগন্ম জ্যোতির্‌ অবিদাম দেরান্-_আমরা 
পৌছলাম জ্যোতিতে, পেলাম বিশ্বদেবগণকে । এই জ্যোতিকে 
তারা বলতেন “বৃহৎ জ্যোতিঃ__-আমরা এখন বলি “ব্রন্মজ্যোতিঃ” | 
আর বিশ্বদেবগণ সেই ব্রহ্মজ্যোতিরই ছটা । গীতার ভাষায় একটি 
তার পরম ভাব, আরেকটি তার ভূতমহেশ্বর ভাব। 

কিন্ত সোমযাগের এই উত্তম ফল সবাই লাভ করতে পারে ন|। 
তাই ওই বেদই বলছেন, “ওষধি সোমকে ছেঁচে লোকে মনে করে, 
আমর। সোমপান করলাম। কিন্তু ব্রহ্মবিৎ যে-সোমের খবর রাখেন, 
তার রস কেউ খায় না।, 

তাহলে সোমষাগ ছুরকমের--একটা বহির্যাগ, আরেকটা 
অন্তর্যাগ। ছান্দোগ্যে আছে, “কেউ যজ্ঞ করে জেনে, কেউ না জেনে। 
জান। আর ন। জানার ফল আলাদা । যে বিষ্ভা শ্রদ্ধা এবং উপনিষং 
বা দেবাবেশ-সহকারে যজ্ঞ করে, তারই কর্ম বীর্যবস্তর হয়। 

শন্ধা রহস্তজ্ঞান আর আবেশ নিয়ে সোমযাগ করলে পরাবর 
ব্রক্মষকে লাভ কর৷ যেতে পারে। সেই হল সত্যকার অমৃত হওরা। 
এতটা যে করতে পারে না, তার যে একেবারে কিছু হয় না, তা নয়। 
যজ্জ করতে গিয়ে তার দেহ প্রাণ মন শুদ্ধ হয়। ওই শুদ্ধ দেহ-প্রাণ- 
মনে যে-আলো ফোটে-_পাপের মালিম্ত কেটে যাওরায়। তাতে সে 


গীতান্থবচন ৪৫ 


পায় স্বর্গলোক, উপনিষদে যাকে বলা হয়েছে “মনোজ্যোতি$”। 
সপ্তব্যান্ৃতির তৃতীয় ব্যাহৃতি তার বীজমন্ত্র। :ওতে মনের চূড়ায় ওঠা! 
যায়, কিন্তু তারও পরে যে মহর্পোক বা বিজ্ঞানভূমি আছে, তার 
আভাস পেলেও তাতে স্থিতিলাভ হয় না। তখন মাধ্যাকর্ধণের টানে 
আবার নীচে নেমে আসতে হয়। 


মনে কর, সূর্যের দিকে একট। রকেট ছু'ড়ে দেওরা হল। সেটাকে, 
সুর্যও টানবে, আবার পৃথিবীও টানবে। একটা মধ্যবিন্দু আছে, 
যেট। পার হয়ে গেলে রকেটট৷ গিয়ে সূর্যে পড়বে । মহর্লোক সেই 
মধ্যবিন্দু। রহস্তবিজ্ঞান এবং উপনিষৎ না জেনে যারা যজ্ঞ করে, 
তারা ওই মধ্যবিন্দুট। পার হতে পারে না। দম ফুরিয়ে গেলে, 
আবার তাদের নেমে আসতে হয়। তাই তাদের গতাগতি থেকেই 
যায়। 


স্রীকৃ€ ঘোর আঙ্গিরসের কাছে শিখেছিলেন, সমস্ত জীবনটাই 
যজ্ঞ। এই বাদের নাম হচ্ছে “পুরুষযজ্ঞ-বাদ'। গীতায় তিনি এই 
যজ্ঞের কথাই বলেছেন__জীবনযজ্ঞের কথা। যজ্ঞে দেবতাকে সব 
দিতে হয়, নিজের জন্ত কিছুই রাখতে নাই। আমার' আনন্দই 
জীবনের সোমরস। তাকে নন্দিত করেই আমার আনন্দ। এই হল 
সত্যকার সোমযাগ-__আমার জীবনের সৌম্য মধু তাকে পান 
করানো । তখন তো৷ আমি বেদবাদরত কামাত্মা! হয়ে (২।৪২, ৪৩), 
যজ্ঞ করি না। তখন চেয়ে আমার আনন্দ নয়__দিয়েই আনন্দ । 
সেই আনন্দ দেবতাকে নন্দিত করে শতগুণ হয়ে আমার কাছে ফিরে, 
আসে। ওই হল যজ্ঞশিষ্ট অমৃতপান বা ইড়াভক্ষণ। তার ফলশ্রুতি 
প্রথমেই উল্লেখ করেছি। * 


শ্রীকৃষ্ণ এই যজ্ই করতে বলেছেন গীতায়। তার ফলে তাকে 
আমার সব দিয়ে আবার তাকেই বুক ভরে ফিরে পাই। এই হল, 
সত্যকার সোমযাগ, আর তার ফলে সত্যকার অমৃতত্ব লাভ। 


৪৬ গীতান্থবচন 
প্রশ্ন 
'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌*_এই প্রতিশ্রুতি তো সকলের জন্য নহে? “অনন্য 
চিন্তা" বলিতে কি বুঝিব? যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্* (৯।২২-২৩) কথাটার তাৎপর্য 
কি? বিভিন্ন ইষ্টদেবতার মধ্যে অভিন্ন এক ঈশ্বরই তো বিরাজমান? 
উত্তর 
“যোগ-ক্ষেম” একটি পারিভাষিক শব্দ। খগ্েদেও তার ব্যবহার 


আছে ( 6৩৭৫, ৮৩৭৫১, ১১৬৬৫ )। বোঝায় “অভ্যুদয়'কে। 
অলন্ধ বস্তুর অর্জন হল “যোগ” আর লব্ধ বস্ত্র রক্ষণ “ক্ষেম' । বেদে 
তার রহস্তার্থ হল প্রযত্ব এবং পুষ্টি। 

অভ্যদয়কে ছাপিয়ে নিঃশ্রেয়স। নিঃশ্রেয়স মানে “যার বাড়া 
শ্রেয় আর নাই।” তা হল পরমার্থ, ঈশ্বর প্রাপ্তি । ঈশ্বরকে চাওরা 
আর এখানকার সম্পদকে চাওবার মধ্যে একটা বিরোধ আছে। 
এখানে যে চায়, ওখানকার কথ। সে ভুলে থাকে । আবার তাকে 
যে চায়, তার জগৎ ভূল হয়ে যায়। 

অভ্যুদয়ের মূলে আছে বিত্বৈষণা, লোকৈষণ1। এখানে ধন- 
দৌলত তো! পাবই, পরলোকে গিয়েও ভোগের অভাব হবে না। 
এই বুদ্ধি “কামকাম” (৯২১) ব। “কামাত্মাঠর (২।৪৩)। তারা মনের 
উধের্ব উঠতে পারে না। কিন্তু তাকে যারা চায়, তাদের স্থিতি 
বিজ্ঞান আর আনন্দের ভূমিতে-_মনেরও ওপারে । ওখানকার টানে 
তারা এদ্দিককার কথ ভূলে যায়। কিন্তু দেবতা! তা ভোলেন না। 
তিনি তাদের যখন যেটুকু দরকার, তা৷ জুটিয়ে দেন। কি দরকার 
তা তার! বোঝে না, তা নিয়ে মাথাও ঘামায় না। তারা “যদৃচ্ছালাভ- 
জন্তষ্ট' (8২২)। তাদের প্রয়োজন বোঝেন দেবতা । 

দেবতার এই বোঝার কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য আছে। আমাদের 
প্রাকৃত দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় হল বাইরের বস্ত। বাইরের বস্তুতে স্তরের 
স্থখ__ আমর! এই বুঝি। কিন্তু দেবতা বোঝেন, অন্তরারাম হওরাটাই 
আসল কথা । তাই বাইরে যা-ই ঘটুক না কেন, তাতে অন্তর উদ্দীপ্ত 
হবে_ এইটি তিনি চান। 
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কিন্তু তার এই চাওববাতে আমাদেরও সহযোগিতা! চাই । আমরা 
যদি অন্তরারাম হতে চাই, তবে তিনি বাইরের যেকোনও উপলক্ষ্য 
অবলম্বন করে অন্তরে স্ুধার তরঙ্গ তোলেন। জ্ঞানী-ভক্তের তখন 
এই ভাব, “তুমি যা দাও, তাতেই খুসী, তাতেই আমার আনন? । 
অনেক জ্ঞানী বা ভক্ত বাইরের ছুঃখকেও এমনি করে তার প্রসাদে 
বা আনন্দে রূপান্তরিত করেন। “নিত্যাভিযুক্তের যোগক্ষেম তিনি 
বহন করেন এইভাবে । নইলে প্রাকৃত দৃষ্টিতে আমরা দেখি, যে 
তাকে চায়, তারই ছূর্দশা বেশী। লোকোক্তিতেও আছে, “যে করে 
আমার আশ, করি তার সর্বনাশ । তবু না যদি ছাড়ে পাশ, হই 

তার দাসের দাস। এমনি করে বাইরের সব-কিছু কেড়ে নিয়েও 
যে তিনি নিঃশেষে নিজেকে ঢেলে দেন আমাদের মধ্যে, এই হল 
যোগক্ষেম বহন করার সত্য তাৎপর্য। কথাটকে পাটোরারিবুদ্ধি 
দিয়ে বুঝলে চলবে না। “তাকে যদি ডাকি, তাহলে আমার ছাওবাল 
.ছুধে-ভাতে থাকবে--তার যোগক্ষেম বহন করার অর্থ এ নয়। 
কিন্ত আমরা প্রথমটায় এইরকমও বুঝি । 

“অনন্ত চিন্তা” হল শুধু তাকেই ভাবা, যিনি মনের ওপারে, 
যিনি বিজ্ঞানময়। আনন্দময় । দেহ-প্রাণ-মনের কোনও কামনাতেই 
তাকে না ভোলা । 

সচ্চিদানন্দই পরমদেবতা। অন্ত দেবতারা তার বিভূতি। কেউ 
সোজাস্থজি পরমকে চায়। কেউ অতটা পারে নাতার কোনও 
বিভূতিকে আশ্রয় করে তাকে চায়। যেমন তুমি বিদ্যার দেবত৷ 
সরম্বতীকে চাইলে । সরন্বতীর উপাসন। তোমায় প্রজ্ঞানে পৌছে 
দেবে__এমন একটা ভাসা-ভাসা বোধ তোমার আছে। ওইটুকুই 
হল শ্রদ্ধা। কিন্তু কিভাবে যে পৌছে দেবে, তা তো তুমি বুঝতে 
পারছ না। তাই ছান্দোগ্যের নারদের মত বিদ্যার উপাসন। শুরু 
করলে। এই হল অবিধিপূর্বক যজন। কিন্তু তোমার শ্রদ্ধা যখন 
চিত্তকে তার দিকে “ফিরিয়ে দিয়েছে, তখন এই প্রমাদটুকুও কালে 
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থাকবে না। নারদের মতই তুমি বলে উঠবে, “বিদ্যার উপাসনায় 
আমি মন্ত্রবিংই হলাম, আত্মবিৎ হতে তো! পারলাম না। কিন্ত 
লক্ষ্য করো, সনৎকুমার তার জন্ নারদকে তিরস্কার করেননি ॥ 
বলেছেন, “বেশ তো, এই মন্ত্রশান্্রকেই তুমি ব্রচ্ম বলে উপাসনা কর 
না কেন? তা করতে গিয়ে নারদের মনে প্রশ্ন জাগল, মন্ত্রশান্ত্রই 
কি ত্রহ্মকে পাবার উপায়, তার চাইতে বড় কিছু নাই? জনৎকুমার 
বললেন, আছে। বলে ধাপে-ধাপে নারদকে ভূমায় পৌছে দিলেন। 
শ্রীকৃষ্ণ এখানে ছান্দোগ্যের এই কথাটাই আরেকভাবে, বলছেন 
শ্রদ্ধা যদি থাকে, তবে সব পথেই তাকে পাওর। যায়। তবে কিন! 
পথের একটু অদল-বদল হয়। শ্রদ্ধা ক্রমে ঘুর-পথ থেকে সোজা- 
পথে নিয়ে যায়। 


প্রশ্ন 
'যাস্তি মদ্যাজিনোইপি মাম্য (৯।২৫)-_-এই কথাকয়টির রহস্ত কি? 
“দেবত্রতা দেবান্‌' “পিতৃত্রতাঃ পিতৃ ন্‌ যাস্তি' ; কিন্তু “মদ্যাজী মাম্‌ যাস্তি_-এই 
মাম কে? 
উত্তর 
শদ্ধা আর ভক্তির সঙ্গে অন্ত দেবতার যজনের কথা হচ্ছিল ।. 
তখন ভগবান বলেছিলেন, যার| তা করে, তারাও আমারই ভজনা। 
করে--তবে কিনা করে অবিধিপূর্বক। এখানে তারই অন্ুবৃত্তি চলছে । 
সব না দিলে যজ্ঞ হয় না। মীমাংসায় আছে, দেবোদ্দেশে 
দ্রব্যত্যাগই যজ্ঞ । ত্যাগের সময় বলতে হয়, “ইদং তর, ন মম'_-এ' 
তোমার, আমার নয়। এটি হল যজ্ঞের সামান্য বিধি। 
দিচ্ছি, কিন্ত কি দিচ্ছি, আর কাকে দিচ্ছি-_এবিষয়ে অম্যক্‌ : 
বৌধ থাকা চাই। নইলে যজ্জও সম্যক্‌ হবে. না। 
সব হয়তো দিলাম না, কিংবা যাকে দিলাম তার স্বরূপজ্ঞান 
নাই। যজ্ঞেশ্বর সে-আহুতিও গ্রহণ করবেন__কিন্তু সে-যজ্জের ফল৷ 
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হবে খণ্ডিত। তিনি তখন অপেক্ষা করেন। যজন-প্রবৃত্তি একবার 
যখন জন্মেছে, তখন স্বভাবের নিয়মেই ধীরে-ধীরে তা পুষ্ট হবে। 
একদিন যজমান তাকে চিনবে, আর তার সব-কিছু তাকে দেবে। 
এট কালসাপেক্ষ। 

“সব ছোড়ে, সব পাওরে।” সব দিলে তাকে পাব। কিন্ত 
পাওরারও ক্রম আছে। উপনিষৎ বলেন, প্রথম পাওরা৷ সালোক্য_ 
তিনি যে-লোকে, যজমানও সেই লোকে অর্থাৎ একটা ব্যাপ্তি- 
চৈতন্যের ভূমিতে, এই প্রাকৃত জগৎ হতে আলাদা আরেকটা! 
জগতে। সেখানকার বাসিন্দ৷ হয়ে তার মুর্ত বা অমূর্ত রূপের একাগ্র 
ভাবনায় ওই রূপ পাওরা_এই হল পাওরার দ্বিতীয় পর্ব, যার নাম 
সারপ্য। আরও নিবিড় করে পাওর। মানে তার সঙ্গে যুক্ত হওরা, 
এক হওরা। তার নাম সাযুজ্য। পাওবার ওই হল তৃতীয় পর্ব। 

এ-ও সাধারণ রীতি। সব দিলাম, কিন্ত কাকে দিলাম? সত্যি 
কি তাকে দিলাম? এই “তিনি'টি কে এবং কি, তা আগেই বলা 
হয়েছে। এটি মান্ুষী তন্ুতে আশ্রিত ভূতমহেশ্বর একটি পরম ভাব 
(৯১১)। অর্থাৎ তিনি একাধারে বিশ্বোত্ীর্ণ বিশ্বাত্মক এব 'গুঢঃ 
কপটমানুষঃ। তার এই তিনটি বিভাবকে একসঙ্গে জানা সহজ 
কথ নয়। ট ৃ 

ইন্ডরিয়গ্রাহারূপে তাকে ভাবনা করা রূপাসক্ত মানুষের পক্ষে 
কিছুটা! সহজ । কিন্তু রূপ যদি বিশ্বরূপে, আবার বিশ্বরূপ অরূপে 

উত্তীর্ণ না হয়, ভাবন। সংসিদ্ধ হবে না। 

“ভূতেজ্যা' পাঞ্চভৌতিক ,দেহকে অবলম্বন করে পায়। কিন্ত 
দৈহা সংস্কার যদি একান্ত এবং প্রবল হয়, ভাবের বিকাশে বাধ! 
ঘটে। তখন ওই ভূতকে অবলম্বন করে তাকে পাওর। যায়__. 
পাওরা৷ যায় ভূতের একটা. মহিমময় রূপ। ভূতের আড়াল ভেঙে 
যাজ্ঞবন্ধ্ের 'মহাভূত'কে ওতে পাওরা যায় না। এটা হল পাখি 
লোকের সাধনা । 

০) 
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তার পরে আছে অস্তরিক্ষলোক বা পিতৃলোক। পিতৃব্রত 
হওরাকে মোটামুটি বলা চলে 'প্রাণোপাসনা”। সে-উপাসনাও 
তারই উপাসনা-কিন্ত তা-ও সম্যক্‌ নয়। 

প্রাণলোক হতে যজমান উত্তীর্ণ হল দেবলোৌকে-_-হল “দেবব্রত; | 
এটা! খুব উঁচু অবস্থা । বৈদিক খধি বললেন, “অরিদাম দেরান্”_ 
আমরা বিশ্বদেবগণকে পেলাম । এখানে তার বিশ্বরূপের সন্ধান পেতে 
পারি। 

কিন্তু তারও পরে তার পরম ধাম। ওই খষিই বললেন, “অগম্ম 
জ্যোতিঃ-__-আমরা জ্যোতিকে- পেলাম। জেই পাওরার মধ্যেও 
আবার তুললেন “জ্যোতিঃ__উত্তরজ্যোতিঃ__উত্তমজ্যোতিঃ'র কথা । 
এটা হল উজান ধারা। 

এই উত্তম জ্যোতিকে যদি আবার “কল্যাণতমরূপে” সংহত করা 
যায় এবং তার পটভূমিকায় স্থাপন করা যায় মহাশৃন্যের পরঃকৃষণ 
নীলিমাকে, তবেই তাকে পাওরা যায় অরূপে কল্যাণতমরূপে বিশ্বরূপে 
এবং এই সাদ। চোখে দেখা 'প্রতিচক্ষণীয়রূপে বা 'প্রতিরূপে? 
( খ. ৬।৪৭।১৮)। এই দেখা এবং পাওরা হল অপরূপ--তার পাক৷ 
' দেখা এবং পরম পাওরা।। 

সব যজনের মধ্যেই এই পরম সাযুজ্যের লীল। লুকানো আছে। 
এইটুকুই ভরসার কথা । আর ভগবান সেই ভরসাই দিচ্ছেন। 

কোনও মহাভাগ্যবান তার প্রসাদে প্রথম দর্শনেই তাকে সব 
আড়াল ঘুচিয়ে এমনি করে দেখতে এবং পেভেও পারে। 


্রশ্থ 
“অপি চেৎ স্থছুরাচারে! ভজতে মামনন্যভাক্‌” (৯/৩০)। - ছুরাচার ব্যক্তি কি 
অনন্যভাক্‌ হুইয়। ভগবস্ভজন করিতে পারে? 
উত্তর 
“অপি চেখ কথাটি লক্ষ্য করো_-“যদি সে সুছ্রাচারও হয়”। 
এর পরেও বলছেন, “যারা পুণ্যাচার এবং ভক্ত ব্রাহ্মণ বা রাজধি 
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তাদের তো! কথাই নাই” (৯।/৩৩)। শুদ্ধাচার হলে তবে ভক্তির 
উন্মেষ হবে__এট! হল কার্ধকারণের কথা । তখনকার ভজন বিধি- 
মার্গে। কিন্তু তাকে ছাপিয়ে রয়েছে রাগমার্গ। “তাকে ভালবাসি, 
কেন ভালবাসি জানি না।” এ-ভালবাসার কোনও হেতু নাই। 
এই অহৈতুকী ভক্তির বীজ সব জীবের মধ্যে আছে। ওইটি তার 
প্রসাদ। উপনিষদ. তাই বললেন, “তাকে প্রবচন মেধ বা বহুশ্রুতির 
দ্বার পাওরা যায় না। তিনি যাকে বরণ করেন, সেই তাকে পায়।” 
কাকে যে কখন বরণ করবেন, কেউ তা বলতে পারে না। যাকে 
তিনি চান, সেই তাকে চায়। আমরা অহংকার করে বলি, “আমি 
এত করে তোমায় চাইছি, তবুও তুমি আমার পানে ফিরেও চাও না।” 
বুঝি না যে তার প্রসাদেই তাকে চাইতে পারছি। 


“আর কাউকে চাই না, চাই কেবল তোমাকেই”_-এর নাম হল 
অনন্থভাক্‌ হয়ে তাকে চাওরা। এমন অনন্যা! ভক্তি সাধনের ফলে 
যেমন আসতে পারে, তেমনি অসাধনেও আসতে পারে। জ্ঞান বল, 
ভক্তি বল--সবটাই শেষপর্যন্ত বিদ্যুতের উন্মেষের মত হৃদয়ে তার 
স্কুরণ অথব৷ স্বভাবের স্ফুরণ। 


হতে পারে, সাধনার ফলে এই ক্ষুরণ হল। আবার এমনও হতে 
পারে, এই স্ষুরণ হওরার পর সাধনা শুরু হল। বিছ্যুৎ-ঝলকের 
মুই তিনি দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেলেন_ কিন্তু আমি আর তাঁকে 
ভুলতে পারলাম না। তখন “দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে নী'। তাকে 
 চাই-ই চাই। এই হল এবার আমার “সম্যক ব্/বসায়' কি-না 
একাগ্র এবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি (২1৪১), যা ডালে-ডালে ঘুরে 
বেড়ায় না। তিনি তখন বলবেন, “হ'ক না ও ছুরাচার, ও যখন : 
আমাকে ছাড়া আর কাউকে চায় না, তখন জেনো ও সাধু। 
দেখো, ও. দেখতে-দেখতে ধর্মাত্বা হয়ে উঠবে, শাশ্বতী শান্তিতে 
ও তলিয়ে যাবে ( ৯/৩*-৩১ )1, 
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এটা বুদ্ধির ব্যাপার নয়-_হৃদয়ের ব্যাপার । বুদ্ধি বড় সাবধানী, 
সে পদে-পদে 'বিচার করে চলে। আর হৃদয় যেন অজানার টানে 
ভেসে চলে । সে নিজেকে দেখে না__দেখে তাকে । আর এ-দেখাও 
তার নিজের কোনও কৃতিত্ব নয়, তারই অহৈতুকী কৃপা । জগাই- 
মাধাইর কি করে গোত্রান্তর হল, ত৷ বুদ্ধির অগোচর | 


গ্র্ম 
“ন মে ভক্তঃ প্রস্ততি (৯।৩১)__ভক্ত-সত্ব। ব৷ ভক্ত-তত্ব অবিনাশী ভগবৎ- 
তত্বেরই মত? ভগবানের এই বাণীতে তে। ছ্ৈত-সত্তাই ন্বীকৃত-_অর্থাৎ 
ভগব্ৎ-তত্ব এবং ভক্ত-তত্ব। উভয়ই তো! অবিনাশী? তাহা হইলে অদ্বৈত 
সত্য হয় কেমন করিয়া ? 


উত্তর 

প্র-ণশও ধাতুর অর্থ হচ্ছে “অদর্শন হওরা, চোখের আড়াল 
হওরা”। একথ। ভগবান আগেও বলেছেন, “যে আমাকে সবজায়গায় 
দেখে আর সব-কিছু আমাতে দেখে, তন্তাহং ন প্রণশ্টামি সচ মেন 
প্রণশ্যতি” (৬৩০ )। এখানেও এ-অর্থ খাটে । “আমাকে ছাড়া সে 
কিছু চায় না বলে আমিও তাকে চোখে-চোখে রাখি, তার সব ভার 
আমি নিই।* “ভক্ত অবিনাশী--এ অর্থও হয়। কিন্তু ভগবানের 
কথায় এপ্লানে ভালবাসার মধু ঝরে পড়ছে। 

ভক্তি সন্বন্ধ-তত্বের উপর নির্ভর করে। দ্বৈত না হলে কে কাকে 
ভক্তি করবে? আর দ্বৈত স্বীকার করতেই-বা বাধা কোথায়? সবই 
ঘদি তিনি হন, তাহলে দ্বৈতও তারই মধ্যে নিমজ্জিত বিগলিত হয়ে 
থায়। আমর! অদ্বৈত বলতে সাধারণত সংখ্যাদ্ৈত বুঝি। ওটা! 
মনোরাজ্যের কথা-__বিজ্ঞানের অনুভব নয়। “অ-দ্বৈত' কথাটাই যে 
দ্বৈতবাসিত। “অ-ছ্বৈত' কি-ন। “দ্বৈত নাই যেখানে । তাতেও তো! 
দ্বৈতের স্ত। স্বীকৃত হচ্ছে শুধু এইটুকু বল৷ হচ্ছে, অনুভবের এই 
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ভূমিতে আর দ্বৈতকে খুঁজে পাওরা যাচ্ছে না। কিন্তু দ্বৈত তো তাতে 
একান্ত অসৎ হয়ে যাচ্ছে না। 

দ্বৈতবোধকে আশ্রয় করে ব্যবহার চলে। ব্যবহারের মধ্যে 
প্রমাদের অবকাশ আছে। তাই দ্বৈতকে ছাপিয়ে অদ্বৈতৈর সাধনা । 
কিন্তু দিব্য ব্যবহার বা লীলাকে কি বলব? সেখানে তে। প্রমাদের 
অবকাশ নাই। সেখানে যে-বিপর্য়, তা ক্রিষ্ট নয়-_অক্রিষ্ট বিপর্যয় 

ছু'রকম অদ্বৈত-বুদ্ধি হতে পারে। একটি হল নেতিবাদের ফল-_ 
সিঁড়ি বেয়ে যখন ছাতে উঠছি আর প্রত্যেক সিঁড়িতে পা দিয়ে 
বলছি, এ ছাত নয় বলে শিঁড়িটাকে বর্জন করছি। ছাতে গিয়ে 
দেখলাম, ও তো! ইট-চুন-স্থরকি। তখন নামতে-নামতে দেখছি, 
সবই ইট-চুন-স্থরকি। এ-দেখাও অদ্বৈত কিনা ছাতে-সিঁড়িতে বা 
সিঁড়িতে-সি'ডিতে এখানে কোনও ভেদ নাই। একট] হল সব বাদ 
দিয়ে অদ্বৈত, আরেকটা সব নিয়ে অদ্বৈত। একটার মহাবাক্য হল 
“নেতি নেতি', আরেকটার “সর খন্দিদং ব্রহ্ম” । ছ্বৈতকে ব। বন্থত্বকে 
তখন নিরাকৃত করবার দরকার হয় ন1। 

ভক্ত ভগবানেরই একটা ঢেউ। ওতে অদ্বৈত-ভঙ্গই-বা হল 
কোথায়? 


প্রশ্ন 
“মন্মনা ভব মন্তক্তো! মদ্যাজী মাং নমন্থুকূ' (৯/৩৪)-_-গীতার এই গ্লোকের 
প্রত্যেকটি কথার রহমত বিশ্লেষণ করুন। 
উত্তর 
ভগবান বললেন, “এমনি. করে নিজেকে আমার সঙ্গে যুক্ত করে 
যদ্দি মৎপরায়ণ হও, তাহলে আমাকেই পাবে” (৯৩৪ )। এখন কি 
করে তৎপর যোগী হওর। যায়, তার সঙ্কেত রয়েছে প্লোকের পৃার্ধে। 
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আমাদের মধ্যে তিনটি বৃত্তি প্রধান__মনন, ভজন এবং যজন। 
মন মনন করে, হৃদয় তজন করে, আর সঙ্কল্প যজন করে। ওই 
থেকে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ আর কর্মযোগ। মানুষ মননধর্মী। 
সে-মন যদি অস্তমুখ হয়, হয়ে নিরন্তর আত্মার ব পরমাত্মার মনন 
করে, তাহলে মানুষ জ্ঞানী হয়। জ্ঞানের সাধনায় আনন্দ আছে। 
এই আনন্দই সন্বন্ধতত্বের ভিতর দিয়ে পরিণত হয় ভক্তিতে। সোজা-, 
কথায় ধাকে আমার আত্মীয় বলে জানি, তাকে ভাল ন1 বেসে পারি 
না। এই হল জ্ঞানী-ভক্তের লক্ষণ। .এটি আবার উজ্জ্বল রস-_ 
অন্তরের একটি পরম আস্বদনীয় অনুভব । এই অনুভব বহির্বযক্ত হয় 
কর্মে বা ব্যবহারে। এই কর্মই যজ্ঞ । মস্ত জীবনটাই যজ্ঞ কিন! 
তার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্মের পরম্পরা । সে-কর্মের আমি কর্তা নই, 
ফলভোগীও নই । তিনিই কর্তা, আর যজ্জ্ধ এবং তপস্তার ভোক্তাও 
তিনিই (৫২৯)। এই ভাবনায় যখন ভিতরটা! একেবারে শুন্য হয়ে 
যায়, তখন অন্তরে ভূমার আবেশ হয়। আর তাইতে তার কাছে 
সব লুটিয়ে দিয়ে বলতে পারি, আমি তোমারই আর কারও নই। 
এমনি করে অনন্থভাক্‌ হয়ে সর্ব কর্মে তার মধ্যে নিজেকে লুটিয়ে 
দেওরাই হল তাকে নমস্কার। নমস্কার হল প্রপত্তি এরং আত্ম- 
নিবেদনের বহিঃপ্রকাশ। পাহাড়ের গা বেয়ে বৃষ্টিজল গড়িয়ে পড়ে, 
এসে সঞ্চিত হয় পাহাড়তলীর হৃদে। ওই হৃদের মত তার প্রসাদকে 
অহরহ ধারণ! করতে পারাই যজ্ঞশিষ্ট অমৃতভোজন। 


প্রশ্ন 
দশম অধ্যায়ের নাম বিভূতিযোগ । ভগবানের এই বিভূতি এবং যোগকে 
যিনি “তত্বতঃ, জানেন, তিনি 'যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ, (১০।৭)। বিভূতি এবং 
যোগ এই ছুইটি পৃথক্‌ করিয়া বলার উদ্দেশ্ত কি? অবিকম্প যোগই বা 
কাহাকে বলে? 
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উত্তর 
বিভূতিযোগ বিশ্বরূপদর্শনযোগের ভূমিকা । এখানে যে-অন্ুভব 
ভাবময়, বিশ্বরূপদর্শনে তা বাস্তব । ভগবান বিশ্বাতীত, বিশ্বরূপ' 
এবং চিদঘনবিগ্রহ-_-এই তিনরূপেই তাকে জানতে হবে, একথা! 
আগে বলা হয়েছে। তিনটি ভাব ওতপ্রোত। তার মধ্যে অজ 
পরত্রহ্ম পরমধাম'রূপে তিনি বিশ্বাতীত, “বিভু'রূপে বিশ্বাতবক এবং 
তখনই তার বিভূতির বিস্তার, আর “শাশ্বত দিব্য পুরুষ'রূপে তিনি 
চিদঘনবিগ্রহ--অজুন খধিদের জবানিতে মোটামুটি এইটুকু জানতেন 
(১০১২-১৩)। এখন তার বিভুরূপটি জানবার আগ্রহ ভগবানেরই 
হিতৈষণায় (১০।১)। 
মূলকথা হল, যিনি এক তিনিই বহু হয়েছেন, ব্রহ্মই জগৎ 
হয়েছেন, বেদের ভাষায় “ইন্দ্রই আত্মমায়ায় রূপে-রূপে প্রতিরূপ 
হয়েছেন । তার বনুরূপ বা বিশ্বরূপ একদিক দিয়ে যেমন তার 
আত্মশক্তির কিচ্ছুরণ, তেমনি আরেকদিক দিয়ে তার স্বরূপের 
আবরণও বটে। আমরা সাদাচোখে বিশ্বের বিচিত্র রূপ দেখি, কিন্তু 
এ যে '্টারই রূপ-_তা৷ জানি না বা বুঝি না। তা জানতে হলে 
ন্পের পিছনে উজিয়ে গিয়ে অরূপকে ধরতে হয়। এই উজান- 
বেয়ে চলাট। হল 'যোগ'। যেমন আমাদের যোগ, তেমনি তারও 
যোগ অর্থাৎ “এশ্বরযোগ' ( ৯৫, ১১।৮)। এই যৌগ তার "স্বরূপে 
অবস্থান'__বেদের ভাষায় “ম্বধা' কিনা আপনাতে আপনি থাকা । 
তখন তিনি “কেবল'। কিন্তু যেমন তার কৈবল্য আছে, তেমনি 
বিভূতিও আছে। বিভূতি হতে উজিয়ে যেতে হবে কৈবল্যের 
দিকে, আবার কৈবল্য হাতে ভাটিয়ে আসতে হবে বিভূতির দিকে__ 
আরোহ- আর অবরোহ-ক্রমে যোগের এই ছুটি ধারা। এই ছুটি 
ধারায় তাকে জানতে পারলে যোগ অবিকম্প হয় কিন! স্থস্থির 
হয়। যোগী তখন অমাধিতে এবং ব্যুথথানে নিত্যযুক্ত, কোনও 
অবস্থাতেই তিনি যোগত্রষ্ট হন না। 
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অবশ্য এটি প্রথমেই হয় না। প্রাকৃত অবস্থায় যখন জগৎ 
দেখি বা তার বিভূতি দেখি, তখন তাকে দেখি না। এটি অযোগের 
অবস্থা। তারপর জগৎ হতে উজিয়ে গিয়ে যখন তাকে দেখি, 
তখন আবার জগৎ দেখি না। সেখান থেকে নেমে এলে আবার 
তাকে দেখি না, তার সঙ্গে যে-যোগ ঘটেছিল, তা যেন টলে যায়। 
কিন্ত তখনও একটা সংস্কার থাকে। বারবার উঠা-নাম! করতে- 
করতে যখন সমাধিতে-ব্যুখানে জাগ্রতে-নিদ্রায়, ভিতরে-বাইরে 
সর্বাবস্থায় তার সঙ্গে যুক্ত থাকা যায়, তখনই যোগ অবিকম্প হয় | 
আর তাইতে “তত্বত তার জ্ঞান হয় অর্থাৎ তিনি যে কি তা ঠিক-ঠিক 
আমরা বুঝতে পারি । 


প্রশ্ন 
মচ্চিত্ত, মদ্গতপ্রাণ, সততযুক্ত__পরিভাষ1-কয়টির রহস্ কি? ভগবানের 
চিত্তকে ধরিবই-বা কি প্রকারে? ধ্যানই-বা করিব কিভাবে? “দদামি বুদ্ধি- 
যোগং-সকলকেই কি নিবিচারে ভগবান্‌ বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন 
(১০৯১১)? 
উত্তর 
“ভাবসমন্বিত বুধ'দের (১০।৮) কথা হচ্ছে। এরা বিশিষ্ট ভক্ত। 
ভক্তি কিছু-না-কিছু সবার মধ্যেই আছে, কেনন। জীবলোকে জীব 
মাত্রেই ভগবানের সনাতন অংশ (১৫৭) এবং তার পর প্রকৃতি 
(৭৫)। ভগবান অন্তাত্র চতুবিধ ভক্তের কথা বলেছেন (১৬)। 
এও বলেছেন, তারা সবাই উদার, তবে কি-ন। তাদের মধ্যে একভক্তি 
জ্ঞানী-ভক্তই বিশিষ্ট; তিনি নিত্যযুক্ত, ভগবানের আত্মম্বরূপ, 
“বাস্ুদেবই সব* এই জ্ঞান তাতে নিত্যজাগ্রত (৭১৭-১৯)। ভক্তির 
এই চরম পরিণামটি এখানকার পটভূমিকা। বিভূতিযোগেরও শেষ 
কথা-__বাস্থুদেবই সব। 
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আবার এটি ভাবের কথা । ভজনের ফলে ভাবের উদয়, ভাব 
হতে “বোধ'। ভাবের আশ্রয় হল চিত্ত। বলা যেতে পারে, ভাব 
চিত্তের সাত্বিক প্রক্ষোভ-_যাতে মন তার প্রতি একরস হয়। তার 
“ভাবনায়? তু. ২৬৬) চিত্তে আলোর তরঙ্গ উঠছে, তিনি ছাড়া “আন 
নাহি ভায়-_এই হল “তচ্চিত্ত হওরা। এটি গোগীচিত্তের ধর্ম। 


প্রাচীন পরিভাষ! অনুসারে “চিত্ত' মনের উধের্ধ মন তার বৃত্তিময় 
অবস্থা । গীতায় অন্থাত্র তাকে বল! হয়েছে “চেতনা” বা 0010801008- 
10888-8এি (১০।২২, ১৩।৬)। সমস্ত চেতনা যখন তার ভাবনার 
দ্বারা জারিত, তখন আমরা “তচ্চিত্ত' | 


চিত্ত আর মনের নীচে হল প্রাণ। তার ক্রিয়। প্রকাশ পায় 
ইন্ড্রিযমনের বৃত্তিতে। শুধু তচ্চিত্ত হওরা নয়, তদ্গতপ্র1ণ হওরা 
চাই। তার ভাবনায় আবিষ্ট থেকে ব্যবহারের ভূমিতে নেমে আসতে 
হুবে। ব্যবহারেও তার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। গীতার যোগ শুধু 
সমাধিতেই নয়--ব্যুতথানেও। তবে ত৷ 'অবিকম্প যোগ” হয় (১০।৭)। 


চিত্তে এবং প্রাণে তার আবেশ ষে দেহেও সংক্রামিত হয়-_-একথ। 
বলাই বাহুল্য । বেদে একে বল। হয়েছে 'ত্রহ্গাবর্চঃ ব। ্রহ্মের 
আবেশজনিত দীপ্তি। 


দেহে প্রাণে চিন্তে যিনি তন্ময়, তিনিই “ভাবসমন্িত বুধ? | “বুধ” 
“বোধ বুদ্ধি'--এই শব্দগুলি পারিভাষিক। আসলে তিনিই “বুধ 
বা বুদ্ধ, যিনি ভোরের পাখির মত তার আলোয় জেগে উঠেছেন। 
এআলো! যে তিনিই হৃদয়ে জালিয়ে তোলেন, একথা এই প্রসঙ্গের 
শেষেই আছে--তিনি অনুকম্পা করে আত্মভাবে স্থিত হয়ে ভাস্বর 
জ্ঞানদীপ দিয়ে অজ্ঞানজ তম নাশ করেন “ভাবসমন্থিত' বুদ্ধ ভক্তের 
(১০।১১)। ভজনের ফলে ভাবোদয়, তার ফলে বোধোদয়-_-এই 
ক্রমটি লক্ষণীয়। 
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বুদ্ধ ভক্ত যখন ব্যবহারের জগতে নেমে আসেন, তখন তিনি 
দেখেন তার চারদিকে এক আলোর জগৎ, এক প্রেমের জগৎ। তার 
কেন্দ্রেতার দেবতা । তার আলোই আমাদের “বুদ্ধি” বা বোধি, 
তার আনন্দই আমাদের 'তুষ্টি” এবং “রতি” । হৃদয়ে-হৃদয়ে তার 
আপনহাতে জাল। জ্ঞানের দীপ। এক হৃদয়ের আলে! আরেক 
হৃদয়ে পড়ে তাকে আরও উজ্জল আরও মধুর করে তুলছে।  সে- 
জগতে তার কথা ছাড়া কথা নাই, তার কর্ম ছাড়া কর্ম নাই। 
সততযুক্ত হয়ে তাকে ভালবাসা ছাড়া আর কোনও রস নাই। এই- 
জগতেরই কল্পছবি ভাগবতের গোষ্ঠে এবং রাসে। 


এমনি করে যে তার “উপযান* কি-না তার কাছে যাওবা, 
তাকে নিবিড় করে কাছে পাওরা! (১০1১০), তার মূলে আছে তারই 
প্রসাদ বা অন্ুকম্প। (১০1১১)। আমাদের যা-কিছু ভাব অথব! 
অভাব, সব তারই দান (১০।৪-৫)। তার শ্রেষ্ঠ দান বুদ্ধিযোগ য। 
অভাব ও ভাবের বন্ডের ভিতর দিয়ে আমাদের উত্তীর্ণ করে 
'আত্মভাবে (১০১১) এবং তাহতে তার ভাবে বা মহাভাবে 
(১০।৮)। এই ভাবের অঞ্জন চোখে মেখে দেখি, তিনিই সব-_ 
সব-কিছুর প্রভব এবং প্রবৃত্ত ছুই-ই তিনি (১০।৮, তু, ১৮1৪৬» 
১৫৪)। 

এই বোধই বুদ্ধিযোগ-_হৃদয়ের ভাস্বর জ্ঞানদীপের আলোয় 
অন্তরে-বাইরে সর্বত্র তাকে দেখা। এই বোধোদয় যেন জীবনে নতুন 
করে সূর্যোদয় । বেদে একে বলা হয়েছে “প্রতিবোধ'__য। দেবতার 
প্রসাদজ। এবুদ্ধিযোগ সর্বজনীন-_-জীবের দিব্য নিয়তি, একদিন 
না! একদিন সবার মধ্যে ফুটবেই | এখন ভূতে-ভূঁতে তা গুহাহিত হয়ে 
আছে “চেতনা” রূপে (১০১২ ; তু. ১৩৬)। 


লক্ষণীয়, বুদ্ধির ছুটি বিবৃতি আছে। একটি বুদ্ধি গুণময়ী, 
আরেকটি গুণের উের্ব। এই শেষেরটি বুদ্ধিযোগের বুদ্ধি। 
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প্রশ্ন 
“কেযু কেষু চ ভাবেধু চিন্ত্যোইসি ভগবন্‌ ময়া” (১০1১৭) ভগবানের 
অবস্থিতির যে বিবরণ স্বয়ং তিনি প্রদান করিয়া 'গিয়াছেন, তাহার অন্ধ্যানের 
উপায় বা প্রণালী সম্পর্কে কিছু বলিবেন কি? “জপহজ্ঞ'--জপকে কেন যজ্ঞ 
বলা হইল ( ১০।২৫)? 


উত্তর 

যিনি এক, তিনিই বনু হয়েছেন। যখন তিনি এক, তখন তিনি 
স্বরূপে অবস্থিত। তখন তিনি “যোগী'_-তাই অর্জনের সম্বোধন 
“যোগিন্ঠ (১০।১৭)। এইটি তার বিশ্বোত্বীর্ণ পরম ভাব (৯।১১)। 
এই ভাব হতেই বিশ্বের বিস্প্টি-বহুরূপে। তখন তিনি “বিভু" 
(১০১২)। বিভূর বিভূতি এই “বিশ্বা ভূতানি”। প্রত্যেক “ভূতের” 
বীঁজসন্তায় তিনি “ভাব*রূপে আবিষ্ট। ভূত আর ভাব-_ছুই নিয়ে 
“বিসর্গ-__বেদের ভাষায় “বিস্থষ্টি” (৮।৩)। উপনিষদে এই ভূত হল 
নাম এবং রূপে অব্যাকৃতের ব্যাকৃতি, (ছা. ৬।৩।২) অর্থাৎ অব্যক্তের 
ব্যক্ত রপ। এই ভিব্যক্তির মূলে যে “দেবতার ঈক্ষাঠ যা “জীব 
আত্মা'রূপে ভূতে অন্প্রবিষ্ট হয়, তাই হল “ভাব' (এ )। মূলে এক 
ভাব, আর স্থুলে ভূতে-ভূতে পৃথকৃবিধ ভাবের আবেশ (১০।৫)। 
উপনিষদের ভাষায় মূলে এক “মহাভূত' (বৃ. ২৪1১০), আর স্থলে 
তারই ভূতে-ভূতে বুধ! বিস্প্টি। আমাদের যেতে হবে স্থুল হতে 
মূলে, ভূত হতে ভাবে- চিন্তার মাধ্যমে । 

ভাব এক, আবার বহু। বহু ভাব বিশ্বে, এক ভাব বিশ্বাতীতে। 
বিশ্ব আমাদের প্রাকৃত বুদ্ধির গোচর। বিশ্বাতীতে যেতে হলে তাকে 
উঠতে হবে অপ্রাকৃত ভূমিতে । অপ্রাকৃত বুদ্ধি শুদ্ধবুদ্ধি, ভাস্বর 
জ্ঞানদীপের দ্বারা আলোকিত বুদ্ধি। সে সবকিছুর মধ্যে দেবতার 
আভাস পায়।  জগংট! তার দৃষ্টিতে নিছক অবিদ্যার খেলা নয়। 
অন্ধকার স্র্যোদয়ের অপেক্ষায় ক্রমে আলো হয়ে উঠছে, “জনানাং 
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হৃদি সন্গিবিষ্টঃ তিনিই ধীরে-ধীরে ফুটে উঠছেন-_-এই দিব্যদৃষ্টি তার 
সহগত। আর তা-ই বিভূতিযোগের মর্নকথাও। 


চারদিকে যা-কিছু দেখছি, সবই তিনি। কিন্তু তিনি তো পটে" 
আক! ছবির মত নিষ্প্রাণ নন। বেদ বলছেন, তিনি প্রাণম্বরূপ। 
আর এই প্রাণের লক্ষ্য, ভূতে-ভূতে চৈতন্যের ক্রমিক উন্মেষ ঘটানে।। 
খণথেদের এতরেয়ারণ্যকে একথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই চিৎ- 
প্রকর্ষই হল তার যোগবিভূতি। অধ্যায়ের শেষে শ্রীকৃষ্ণ '্যর্থহীন 
ভাষায় এই কথাই বলেছেন (১০৪১)। 


কালোর মধ্যেও আলোর সম্ভাবনার অনুধ্যানই হল বিভূতি- 
যোগের সার্থক সাধনা । তখন স্ুছুরাচারের মধ্যেও আমরা! সাধুত্বের 
বীজ দেখতে পেয়ে তারই আরতি করি--সাধকদশায় ছুরাচারকে 
উপেক্ষা করে, এবং সিদ্ধদশায় তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তার 
. রূপান্তর ঘটিয়ে। 


যজ্ঞ হল দেবতার সাযুজ্য লাভের সাধন। যেমন দ্রব্যযজ্ঞ 
আছে, তেমনি আবার আছে জ্ঞানযজ্ (৪।২৮১৩৩) | জপ স্বাধ্যায়রূপে 
জ্ঞানযজ্ঞের তন্তর্গত (3২৮)। বেদে এটি হল “উক্থ” বা বাকের 
সাধন|। বেদে দেবতার “চারু নামের মননে'র কথা আছে-_তা-ই 
হল বৈদিক জপ। সুতরাং জপের সাধনা অতি প্রাচীন এবং 
সার্ভৌম। ওঞ্কারজপ আবার সর্জপের শ্রেষ্ঠ। বেদে এই 
ওস্কারকে বল! হয়েছে “একপদী বাক্‌' কিনা সমস্ত বাক্‌ ব মন্ত্রের 
পর্যবসান। পতগ্রলিও বলেছেন, প্রণব ঈশ্বরের বাচক এবং অর্থ- 
ভাবনাসহ তার জপে ঈশ্বরপ্রণিধান এবং তার ফলে চিত্ববৃত্তির 
নিরোধ হয়। লক্ষণীয়, এখানে শবব্রদ্ষের 'জপ' এবং পরব্রক্ষের 
“ভাবনা” বা মনন-_ছুটি অঙ্গাঙ্জিভাবে জড়িত। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মেই 
জপের বিধান আছে। তাই জপযজ্ঞ যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । সর্বজনীনও 
বটে। 
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প্রশ্ন 

'ন্োতসামস্মি জাহবী' (১০।৩১)- নদীর মধ্যে ভগবান গঙ্গা নদী ॥ 
জাহৃবীর ধ্যান কি জলরাশির ধ্যান, না! পতিতপাবনী জীবোদ্ধারিণী শক্তি বা 
ভাবের ধ্যান? গঙ্গাদেবীর বাহন মকরের কি নিগুঢ় রহস্ত আছে? 

উত্তর 

জলরাশি আলম্থন মাত্র, বস্ত্রত ধ্যান দেবতারই হয়। ধ্যানের 
পরিপাকে দেবাবিষ্ট চেতনায় আবার সবই চিন্ময়-_গঙ্জার বারি তখন 
ব্রক্মবারি। এমনি করে ধ্যানেরও আরোহ আর অবরোহ-_ছুটি 
ক্রম আছে। 

নদী মা1--এ-ভাবন। খকৃসংহিতাতেই পাই। সেখানে দেবনদী 
সরম্বতীকে একনিঃশ্বাসে “নদীতম অস্থিতম। দেবিতমা” বলে সম্বোধন 
কর। হয়েছে (২৪১।১৬)। সরস্বতীই বৈদিকদের আদি দেবনদী। 
পরে এই মর্ষাদ। পান গঙ্গ।। গঙ্গা-যমুনা-সরম্বতীর একসঙ্গে উল্লেখ 
খক্সংহিতাতেই আছে (১০।৭৫1৫)। এইটি আমাদের সুপরিচিত 
ত্রিবেণী। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে নদী যে নাড়ী, তার সুচনা! বেদেই আছে। 
হঠযোগে গঙ্গ। ইড়া, যমুনা পিঙ্গলা আর সরস্বতী মধ্যনাড়ী সুযুম্ণা। 
গঙ্গার আরেক নাম “জাহবী' বা জহুকন্তা।. ওই নামটিও খক্‌- 
সংহিতায় পাই (১/১১৬।১৯, ৩৫৮/৬)। অশ্বিদ্বয়ের সঙ্গে সম্পর্কহেতু 
বেদের “জাহ্ুবী” ছ্যলোকের আলোকধারার উৎসকে বোঝাচ্ছে, এটি 
স্চ্ছন্দে বোঝ! যায়। জাহুবীকে আমরা এখন বলি গঙ্গোত্রী। 

সরম্বতী গিরিশিখর হতে সমুদ্রে নেমে এসে আবার গিরিশিখরের 
দিকে উজিয়ে যাচ্ছেন--এই ভাবনাটি বেদে আছে। পরে এটি 
উপচরিত হয়েছে গঙ্জাতেও। গঙ্গা যেখানে উত্তরবাহিনী অর্থাৎ 
গঙ্গোত্রীর দিকে উজিয়ে যাচ্ছেন, সেখানেই “কাশী”, কিনা» নিজবোধ- 
রূপা জ্ঞানপ্রবাহা। চিৎশক্তির অধিষ্ঠান? শেঙ্কর)। ্‌ 

এইথেকে গঙ্গ। অমুতের আর যমুন! মৃত্যুর ধারা। ত্রিবেণীতে 
সমুদ্রের দিকে মুখ করে দীড়ালে গঙ্গ। থাকেন বামে, আর যমুনা, 
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দক্ষিণে। দক্ষিণায়নে আলোর অবক্ষয় স্ৃচিত করে মৃত্যু, তেমনি 
উত্তরায়ণে তার উপচয় স্ুচিত করে অমৃত প্রাণ। অতএব গঙ্গ। 
প্রাণের ধারা, যমুনা মৃত্যুর ধারা। বেদেও “যমী' বা যমুনা মৃত্যুর 
সহোদরা__পুরাণে বিবস্বান্‌ বা সূর্যের কন্তা। অর্থাৎ প্রাকৃত মৃত্যুরও 
উৎস যোগীর বৈবস্বত মৃত্যু। প্রাণ ও মৃত্যুর মধ্যে প্রজ্ঞার গুপ্তধার! 
সরম্বতীরপে প্রবাহিতা। এইটি ত্রিবেণীর তত্ব, আর এই তত্বের 
উপর ভারতবর্ষের “তীর্থের প্রতিষ্ঠ।। তীর্থ শব্দের অর্থ হচ্ছে 
“পারঘাট।”, বেদের ভাষায় সেখান থেকে শুরু হয় আয়ুর “প্রত্তরণঃ 
কিন। উজান বওরা। 


ত্রিবেণীতে প্রাকৃত মৃত্যুর ধারা লুপ্ত হল গঙ্গার অমৃতধারায়। 
জীবন ও মৃত্যু উভয়কে বহন করে জাহ্বী সমুদ্রসঙ্গতা ভলেন। এই 
তার মহিমা। জমুদ্র হতে 'যদি তাকে উত্তরবাহিনীরূপে দেখি, তার 
প্রতি তীর্থ ই 'জ্ঞানপ্রবাহা নিজবোধরূপা৷ কাশিকা,। 


জাহ্বী তখন মকরবাহিনী। মকরের উল্লেখ যজুর্বেদে আছে। 
মকরসংক্রাস্তিতে শুরু হয় সূর্যের উত্তরায়ণ, আলোর ক্রমিক উপচয়। 
বেদে একে বর্ণন।. কর৷ হয়েছে অন্ধতমিতআ্রা পার হয়ে জ্যোতি হতে 
উত্তরজ্যোতিতে এবং তা হতে উত্তমজ্যোতিতে চেতনার উত্তরণ 
(ঝি. ১৫০।১০)। 


ভারতবর্ষের মন্দিরশিল্পে বুজায়গায় গঙ্গ। আর যমুনার প্রতিমা 
মুখামুখি বসানে। দেখা। যায়। গঙ্গা যেমন মকরবাহিনী, যমুনা 
তেমনি কৃর্মবাহিনী। কৃর্ম প্রাণের সঙ্কোচের প্রতীক (তু. ২৫৮)। 
এই সক্কোচ নিদ্রা মৃত্যু অথবা সমাধির প্রবর্তক। সমাধিতে যোগীর 
মৃত্যু বৈরস্বত মৃত্যু। ওইটি যমুনোত্বরী-_গঙ্গোত্রীর পাশেই। 
একটিতে পরিনির্বাণ, আরেকটিতে -বিক্ফারণ ক! বৃহত্বা, ব্রন্থাময়ত| । 
.  সারম্বত ধারায় দুটিই সমভাবে বিধৃত। 


গীতান্তবচন ৬৪ 
গ্রশ্ম 
গায়ত্রী ছন্দসামহম* (১1৩৫ )__ভগবান্‌ ছন্দের মধ্যে গায়ত্রীকে কেন 
নির্বাচন করিলেন? গায়ত্রী ছন্দের বৈশিষ্ট্য কি? 'মুনীনামপ্হং ব্যাসঃ' 
€১০।৩৭)__ব্যাস কি মুনি, না খষি? 
উত্তর 


গায়ত্রী বেদের সাতটি প্রধান ছন্দের আদিতে। গায়ত্রীতে অক্ষর- 
সংখ্য। চবিবশ, তারপর ক্রমান্বয়ে চারটি করে অক্ষর বাড়িয়ে-বাড়িয়ে 
শেষপর্যন্ত গৌছন গেছে জগতীচ্ছন্দে। খক্সংহিতায় আছে, গায়ত্রী 
অগ্নির ছন্দ, আর জগতী বিশ্বদেবগণের। অগ্নি অধ্যাত্মদৃষ্টিতে জীব- 
চৈতন্য। জীবচৈতন্য বৃহৎ হয়ে উত্তীর্ণ হচ্ছে বিশ্বচৈতন্যে_-এই ভাবনাটি 
আছে সপ্তচ্ছন্দের বিহ্তাসের মূলে । 

বেদে অগ্নি আর সোম যুগ্ম-দেবতা। সোম আনন্দের দেবতা । 
বিশ্বময় নিজেকে বিস্ষারিত করে সহজানন্দে উল্লসিত হওরাই 
সোমযাগের তাৎপর্য । চিদগ্রির উদ্দীপনে তা সম্ভব হয়। অগ্নি এবং তার 
ছন্দ গায়ত্রীর উপাসনার গুরুত্ব এইখানে । গায়ত্রী ছ্যলোক হতে 
কুমারী মেয়ে হয়ে সোমকে নামিয়ে এনেছিলেন পৃথিবীতে_বেদের . 
ত্রাঙ্মণে এই কাহিনী প্রসিদ্ধ। গায়ত্রী তাই কুমারীতত্বেরও আধার । 

সাধন-পন্থার দিক দিয়ে মুনি আর খধিতে তফাত আছে। 
খক্সংহিতায় একটি পথকে বলা হয়েছে “মৌনেয়', আরেকটিকে 
“আর্ষেয়'। কিন্তু সিদ্ধদশায় ছুটি এক হয়ে যায়। বেদে উপনিষদে 
সর্বত্র তারা ওতপ্রোত। “অয়মাত্মা। ত্রহ্ম” এই মহাবাক্য সেই 
সমন্বয়ের বাচক। সুতরাং যিনি খষি, তার মুনি হতে কোনও 
বাধা নাই । , এই বিভূতিযোগেই সিদ্ধ কপিলকে বিশেষ করে বলা 
হয়েছে মুনি (১০২৬ )। আবার কপিল “খষি'র উল্লেখও পাই। 
বেদান্ভীদের মতে এই কপিল খষি হিরণ্যগর্ভ। সাংখ্যাচার্যদের 
মতে কপিলই হিরণ্যগর্ভরূপে বিশ্বের আদিগুরু। ভাবের দিক দিয়ে 
ছুটি উক্তিতে কোনও বিরোধ নাই। 


৬3 গীতান্বচন 


সাংখ্য মুনিদের দর্শন, আর বেদান্ত খধিদের। ব্যাসের পুঞ্রাণ- 
গুলিতে দুয়ের সমন্বয় আছে-_যাঁর মূল উপনিষদে। সুতরাং ব্যাসকে 
আমর! মুনি এবং খষি ছুই-ই বলতে পারি। 


প্রশ্ন 
“বিভূতিমত, শ্রীমৎ, উজিতম্‌ এব বা” (১০।৪১)__পরিভাষাকয়টির বিশ্লেষণ 
করিলে ভাল হয়। “সর্বভূতানাং বীজং, (১০৩৯) বলিতে কি বুঝিব? 
বীজের রহস্তার্থ-কি? চতুষ্পাৎ ব্রদ্মের একাংশ জগৎ, বাকী তিন অংশের 
আভাস ঝ| মর্মরহন্ত বিশ্লেষণ করিবেন কি? জগদতীত রূপ ধারণায় আনিবার, 
প্রণালী বা উপায় কি? 


উত্তর 

যিনি “মহান্+ 'অগুতে তার গুটিয়ে আসাই হল বীজভাব। বীজ 
সপ্রাণ, তা অস্কুরিত পল্লবিত পুষ্পিত ফলিত হয়। এই ব্যাপারটি 
বীজের “বিভাবনা” বা! বিভূতিমৎ হওরা। যা সপ্রাণ, তা অবশ্যাই 
সচিং__কেনন। প্রাণ আর চেতনা অবিনাভূত, চিৎশক্তির উম্মেষ- 
নিমেষেই প্রাণের পরিচয়। জর্বভূতের বীজ হল তার অন্তনিহিত, 
চিৎশক্তির স্ফুরত্বা (157092018 )। ছান্দোগ্যোপনিষদে ভূতবীজের 
প্রসঙ্গ আছে ( ৬।৩১-৩)। তার কথা আগেই বলেছি। 

ভগবানের “বিভূতি' হল তার বনু হওরা। খক্সংহিতাতে 
পাই, “একং ৰা ইদং ৰি বভূৰ সর্বম*- সেই একই বিচিত্র হয়ে হলেন 
এই যা-কিছু সব (৮1৫৮২)। তার এই বিভাবনার মধ্যে যদি 
কোথাও বিশিষ্ট কোনও শক্তির প্রকাশ হয়, তাকে “বিভূতি” বলা। 
হয়। “বি” উপসর্গের অর্থ তাহলে “বিচিত্র এবং “বিশিষ্ট ছুই-ই। 
শক্তির বিশিষ্ট প্রকাশ ঘটে আবরণভঙ্গের ফলে । বাধা না থাকলে, 
শক্তির প্রকাশ হয় না। বাধাকে ভাঙতে যে-বল প্রয়োগ করা! 
হয়, বেদে তার পারিভাষিক সংজ্ঞা হল 'উর্জ+ কিনা মোড় ঘুরিয়ে 
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দেবার সামর্থ্য এবং বীর্ষ। অপর প্রকৃতির মোড় ঘুরিয়ে তাকে 
পরা প্রকৃতির উদ্মেষের অনুকুল কর! হল উর্জঃ। “বিভূতি? উ্জিত, 
হলেই প্রকাশ পায় 'ভ্রী” বা সর্বতোভদ্র সৌষম্য। বৈষ্ণবের কাছে 
শ্রী” বিুশক্তি। তান্ত্রিকের শ্রী” পরম! শক্তির বিদ্যা । শ্রী-_ষোড়শী, 
ত্রিপুরসুন্দরী, ব্রন্মের আনন্দ-লহরী। ত্রন্মের বিভাবনার পরম 
পর্যবসান “ভ্রী'তে। 


খক্সংহিতায় আছে, “পাদোইস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামূতং 
দিরি'__বিশ্বভূত হল এই পুরুষের একপাদ, আর এর বাকী তিনপাদ 
ছ্াালোকে অমৃত হয়ে আছে (১০।৯০।৩)। বিশ্বভৃত মৃত্যুস্পৃ্ট, ত৷ 
তার একপাদ মাত্র। একে আমর! বলি স্থুলজগৎ_-যেখানে অনবরত 
ভাঙা-গড়ার কাজ চলছে। এই ভাঙা-গড়ার লক্ষ্য হচ্ছে “ভূতে'র 
মধ্যে 'ভাব'কে পূর্ণরূপে ফুটিয়ে তোল! । ভূত তাই মৃত্যুলাঞ্থিত, আর 
ভাব অমৃত। এই “ভাব হল পুরুষের দ্বিতীয় পাদ। যেমন বিচিত্র 
ভূত, তেমনি বিচিত্র ভাব। বিচিত্র ভাব সংহত হয়েছে এক 
“শক্তিতে । এই শক্তি হল পুরুষের তৃতীয় পাদ-_-তাও অমৃত। 
চতুর্থ পাদ শক্তিমান “পুরুষ স্বয়ং__ার মধ্যে শক্তির উম্মেষ-নিমেষ 
ঘটছে। উন্মেষ-নিমেষে কিন্তু শক্তির অনিত্যতা৷ স্ুুচিত হয় না, 
কেনন! উন্মেষের মত নিমেষও শক্তিরই ক্রিয়া। শিব যখন প্রপঞ্চে 
উল্লসিত, তখন তিনি যেমন শক্তিমান, তেমনি প্রপঞ্চোপশমে শক্তির 
নিমেষেও শক্তিমান। এই চারটি পাদকে স্থুল সুঙ্ষম কারণ এবং 
মহাকারণও বলা হয়। 


অন্তমুখ হয়ে স্থুল থেকে সুক্ষ্নে এবং তাহতে কারণে যাওর! এবং 
অবশেষে মহাকারণরূপে কারণেরও সাক্ষী হওরা৷ হল পুরুষের বিশ্বাতীত 
পরমভাঁবের ধারণার উপায়। 
৫ 


৬৬ ৃ গীতানুবচন 
দিলি 
মহাযোগেশ্বর হরি অভুিকে তাহার বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন। 
যোগৈশ্বধ বা বিভূতি শবের অর্থকি? কেবল যোগেশ্বর না বলিয়া! মহা- 
যোগেশ্বর বলার তাৎপর্য কি? দিব্যচক্ষু কাহাকে বলে? স্বচক্ষুর বার! এশ্বরীয় 
রূপ দর্শন করা যায় না কেন? দিব্যচক্ষু বলিতে কি অন্য এক প্ররার চক্ষুকে 
বোঝায়? না, এই চোখেরই অন্ত প্রকার দৃষ্টিশক্তি খুলিয়া যায়? আত্মচেষ্টা 
দ্বার! এশ্বরীয় রূপ সন্দর্শন কর! যায় না, থাকা চাই পরমেশ্বরের অন্ুগ্রহ। 
অস্কুগ্রহের কি যোগ্যাযোগ্য পাত্রাপাত্র বিচার নাই (১১৪,১৮৯)? 


উত্তর 

“বি-ভূতি' বেদের একটা পারিভাষিক সংজ্ঞা_-“একং বা ইদং 
রি বতূর সর্বম__সেই একই এই বিচিত্র সব-কিছু হয়েছেন। একের, 
বহু হওরা বিভূতি। 'পুরুষ.এর ইদং সর্ণমূ*_সেই পুরুষই এই সব- 
কিছু। “বিভূতি'র সঙ্গে অস্বিত আরেকটি সংজ্ঞা বেদে আছে-_ 
*সম্ভুতি' | অস্তুণকন্তা বাক্‌ নিজের বিশ্বপরিণামকে “সম্ভৃতি' বলেছেন। 
ঈশোপনিষদে আছে অসম্ভুতির কথা, যা সম্ভুতিরও উধের্ব। একটি 
উপমা দিয়ে তিনটি সংজ্ঞার অন্যোন্তসন্বন্ধ বোঝানো যেতে পারে। 
“অসস্তুতি' যেন অবর্ণ আকাশ, “সম্তৃতি' সেই আকাশে নূর্যমণ্ডল, 
আর “বিভূতি' পরিকীর্ণ স্র্যরশ্মি। বিশ্বে যে বহুর মেলা, ত৷ 
একের বিভূতি। এই বনু বিধৃত রয়েছে যে-মহাশক্তিতে বা মহদ্‌- 
ব্রহ্মরূপ যোনিতে (১৪1৪), তা-ই সম্ভুতি, আর অসম্ভুতি সেই শক্তিরও 
আশ্রয় পরমচৈতন্ত। 


“বিভূতি' সংজ্ঞাটি যোগেরও একটি পরিভাষা । তার আরেক 
নাম 'সিদ্ধি'--চলতি কথায় বল! হয় “সিদ্ধাই,। বিক্ষিপ্ত চৈতন্যকে 
নিজের মধ্যে গুটিয়ে এনে কৈবল্যের দিকে উজান বইয়ে দিলে 
প্রকৃতির নিয়মেই শক্তির অলৌকিক, স্ফুরণ হয়, তাকে যোগবিভূতি 
বলা হয়। গীতোক্ত বিভূতিতে এই ব্যঞ্জনাও আছে। 
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তবে কিন! ভগবান্‌ নিত্য যোগযুক্ত-_তার সম্ভূতি এবং বিভূতিতেও 
অসম্ভৃতির আবেশ রয়েছে। তাই তার বিভূতি বা সিদ্ধি ঠিক 
“উপসর্গ নয়--“বিসর্গ' (৮৩) বা “বিস্বষ্টি* । এই বিস্বপ্টিতে তিনি 
সব-কিছুর মধ্যে পূর্ণমাত্রাতেই অধিষ্ঠিত থাকেন--তারই ভাষায় 
“সরন্তি চাহং হৃদি সন্গিরিষ্টঃ (১৫১৫ ; তু. ১৮৬১)। এইটি "এশ্বর 
যোগ বা মহাযোগের বিশিষ্ট লক্ষণ। সাধক যোগীর মধ্যে যখন 
বিভূতির ক্ষুরণ হয়, তখন তার এই মহিমা থাকে না__সিদ্ধযোগীর 
থাকতে পারে বটে। কিন্তু তার বেলাতেও মহিম! সন্কুচিত, কেনন। 
সিদ্ধদশায় ঈশ্বরের সঙ্গে তার ভোগসাম্যই হতে পারে--শক্তিসাম্য 
হয় না। ঈশ্বরের যোগের প্রকাশ যেমন প্রপধ্যোপশমে, তেমনি 
প্রপঞ্চোল্লাসে । যোগেশ্বরের যোগবিভূতি প্রপঞ্চের একদেশে আংশিক 
মহিমার ক্ফুরণে, ঈশ্বরের সঙ্গে তার সাম্য 'জগদ্ব্যাপারবর্জম্চ। তাই 
তিনি “মহাযোগেশ্বর' নন। 

দিব্যচক্ষুর আরেক নাম “প্রজ্ঞাচক্ষুঃ । সাধারণ চক্ষু ইন্দ্রিয় 
মাত্র-তাকে বলে “মাংসচক্ষু”। এই চক্ষুর শক্তি সীমিত। যন্ত্র- 
সহায়ে তার শক্তি বাড়ালেও দর্শনের যে মূল ন্যুনতা, ত৷ কিন্ত থেকেই 
যায়। . অর্থাৎ তা৷ স্ুলের দর্শন, লৌকিক দর্শন, বন্ধর দর্শন-__-শক্তি 
ভাব বা৷ চৈতন্তের দর্শন নয়। দিব্যচক্ষুর দর্শন মূলত “বুদ্ধিগ্রাহা 
অতীন্দ্রিয়' (৬।২১) দর্শন, অথচ তা যে চোখ বুজে দেখা! তা-ও নয়। 
অজুরন বিশ্বূপ দেখেছিলেন ভাবের ঘোরে নয়--এই সাদা চোখের 
দেখাতেই এশ্বরভাবের আবেশে তার সামর্থ্য এবং প্রকারের আমূল 
রূপান্তর ঘটেছিল। এ হল বেদের চিন্বয়প্রত্যক্ষ। এটি উপর থেকে 
শক্তিপাত না হলে হয় না। এমন করে দেখবার যোগ্যতা সব 
আধারের নাই। অজু তা বুঝতে পেরেছিলেন, বলেই বলছেন, 
“মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময় ভ্রম” (১১।৪)। সাদাচোখে “এশ্বররূপ” 
(১১।৩) দেখতে হলে আগে ওই চোখছুটিকে কানা করে দিতে হবে। 
তারই নাম বৃত্তিনিরোধরূপ যোগ। তারপর সেই অবর্ণ নিরোধের 
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ভূমিকায় নতুন করে এক দৃকৃশক্তি ফোটে। সে প্রথম অন্তরে দেখে 
(৬২১)। তার পর সেই দৃকৃশক্তিই সংক্রামিত হয় এই চোখেই। 
এটি অতি উচ্চকোটির অবস্থা । অতদূর সবাই উঠতে পারে ন1। 
না উঠলেও কোনও খেদ থাকে না, কেননা অন্তরের দেখাতেই 
অধিকাংশের বুক ভরে যায়, উপচে পড়ে। 


প্রশ্ন 

বিশ্ববূপ কি জ্যোতির্ঘন মৃতি, না ব্যাপ্তি? সুর্যের দিকে তো তাকানো 
যায় না। সহত্র সর্ষের দীপ্তি বা ছটা এই প্রাকৃত চোখের পক্ষে সহা করা কি 
সম্ভব? এইজন্তই কি দিব্যচক্ষু প্রদান করিতে হইয়াছিল ভগবানকে? 'পশ্যামি 
দেবাংস্তব দেব দেছে* (১১।১৫)- বিশ্বরূপে কি শ্রীরুষ্ণের দেহ অন্তহিত হইয়াছিল? 
শ্রীকৃষ্দেহেই তে অজি বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন? শ্রীরুষ্ণের দেহই তে! 
_ বিরাট দেহে পরিণত হইয়! তাহার মধ্যে সকলকে ধারণ করিয়াছিল? 

উত্তর 

প্রদীপের জ্যোতি শিখায় সংহত থেকেই সর্বত্র ব্যাপ্ত। সুতরাং 
জ্যোতির্থন মূ্তি যুগপৎ ঘন এবং ব্যাপ্ত। প্রাকৃত চক্ষু একট! সূর্ধের 
ছটাই সহা করতে পারে না। কিন্তু দিব্যচক্ষু ত। পারে। আর তার 
সামর্থ্য যদি প্রাকৃত চক্ষুতে আবিষ্ট হয়, তখন সেও পারে । তবে 
সবার বেলায় সে-শক্তির আবেশ হয় না_-একথা আগেই বলেছি। 

বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের দেহ অন্তহিত হয়নি। তিনি নিজেই বলছেন, 
“ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্সং পন্যাগ্ঠ মম দেহে” (১১।৭)। আবার বলছেন, 
য৷ অধৃষ্টপূর্বাণি আশ্চয়ণণি', তাও দেখ (১১।৬)। 

ব্যাপারটা স্বতোবিরোধের ভাষায় ছাড়া ব্যক্ত করা যায় না। 
বলতে হয়, এ যেন বিন্দুতে সিন্ধুর দর্শন |. প্রাকৃত বুদ্ধির কাছে এট। 
একটা! অসম্ভব ব্যাপার। তার কারণ, তার সমস্ত দর্শনই ভূতাকাশে 
একটির পাশে আরেকটি সাজিয়ে-সাজিয়ে রেখে তবে দেখা । তখন 
একই দেশে ছুটি বস্তর যুগপৎ অবস্থান সম্ভব নয় ("ৃ'্ম০ 60105 
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০8101)096 ০০০৪0) %1)9 979 ৪1১০০ )। এই বিভক্ত দর্শনের 
সংস্কার ছাপিয়ে দা উঠতে পারলে “ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্মম-এর রহস্য 
বোঝা যায় না। 

বিশ্বরূপদর্শন শুধু বস্তর দর্শন নয়-_একসঙ্গে বস্ত ভাব শক্তি এবং 
চৈতন্যের দর্শন। শ্রীকৃষ্ণের যে-তন্থুকে অজু্ন দিব্যচক্ষুর সহায়ে 
দেখছেন, তা যুগপৎ মত্যতনু ভাবতন্ু সত্বতন্থু এবং অতন্থু। মর্ত্যতন্ু 
বাইরে দেখ। যায়, ভাবতন্থু দেখা যায় অন্তরে । কিন্তু ছুটি তন্ুই 
“বিভূতি' | সত্বতন্ুতে বিভূতি সংহত হয়েছে “সম্ভৃতিতে। কিন্ত সংহত 
হচ্ছে ভূতাকাশে নয়, চিদাকাশে। এইটি ধারণা করা শক্ত। 
মাণ্ডক্যোপনিষদে “একীভূত প্রজ্ঞানঘন সর্বেশ্বর সর্বযোনি" সুুপ্স্থান 
যে-পুরুষের কথা আছে, তার তন্ুুই সত্বতন্থ। নিজের মধ্যে স্ৃপ্তি- 
সমাধির ভূমিতে আত্মশক্তির অনুভব না হলে এই সত্বৃতন্থুর রহস্ত 
বোঝা যায় ন!। 

অথচ তার তন্থুর এইখানেই শেষ নয়। এই সত্বৃতন্থুকে ছাপিয়েও 
আছে শিবতন্থু বা অতন্ু__যার মধ্যে “সাধ্য' বিভূতির বিদ্যুৎ ঝলক 
হানে, যা অদৃষ্টপূর্ব আশ্চর্য (১১।৬), অথচ যা দেখবার ইচ্ছাও হতে 
পারে অজুণনের (৭)। 

এখানে বৈদিক বিজ্ঞান অনুসারে আত্মা আর তনু এক, 
ভূতাকাশ আর চিদাকাশ এক, তৈত্তিবীয়োপনিষদের ভাষায় 
ভূতাকাশ আত্মারই সম্ভূতি (২1১)। ভগবানের মানুষী তন্থু এবং 
তার ভূতমহেশ্বর ভাব ও পরম ভাব এখানে সম্প,টিত (দ্র, ৯১১ )। 
অণু আর মহৎ, কাল আর আকাশ এখানে এক। তখন যুগপৎ বীজে 
বনস্পতি এবং বনস্পতিতে বীজের প্রত্যক্ষ। আর এপ্রত্যক্ষ 
“অমানস+ বা 'অমানব'। লৌকিক ইক্ড্রিয়জ বা মানস প্রত্যক্ষের 
সংস্কার থাকতে এ-প্রতাক্ষ হতে পারে না। বহু হতে একে গিয়ে 
সেই একরসপ্রত্যয় হতে আবার বিস্থৃষ্টিতে যদি স্বরূপজ্ঞান নিয়ে নেমে 
আসা যায়, তবেই এপ্রত্যক্ষ সম্ভব। তাই বিশ্বরূপের প্রত্যক্ষ 
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যোগজ। যিনি দেখছেন তিনি যোগী, আর যিনি দেখাচ্ছেন তিনি 
মহাযোগেশ্বর | 

তবুও অজু্নের বিশ্বরূপদর্শন বেদের পুরুষস্থুক্তের বিশ্বরূপদর্শনের 
মত সমগ্র ঝয়_-একদেশী। আসন্ন কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পটভূমিকায় 
লোকক্ষয়কৃৎ কালের রূপটিই এখানে ক্ষুটতর। 


প্রশ্ন 

লোকক্ষয়ক্ুৎ কালের মুখে সকলেই তো প্রবেশ করে। আমি যুদ্ধ করিয়া 
নিহত করিয়াছি_ইহাই তো! কর্তৃত্বাভিমান। “ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেৰ 
নিমিত্মাত্রং ভব সব্যসাচিন্ (১১।৩৩)। ভগবানই তো রক্ষক, আবার তিনিই 
তো লোকক্ষয়রুৎ কাল--তবে জীবের মধ্যে কর্তৃত্বাভিমান আসে কেন? 
ভগবানের ইচ্ছা বা কার্ধ-সাধনে আমাদের স্বতন্ত্র ক্ষমতা বা শক্তি নাই, ইহাই 
কি নিমিত্বের অর্থ? 

উত্তর 

মনে রাখতে হবে বিভূতিযোগের অন্ুযঙ্গে জুনের বিশ্বরূপ- 
দর্শন। বিভূতিযোগের শেষে ভগবান বলেছিলেন, “বিশ্বের যাতেই 
কোনও. বৈভব শ্রী বা বলের ( উর্জ.) স্ফুরণ, জানবে তা৷ আমারই 
তেজের অংশকলা” (১০।৪১)। এখানে স্থষ্টির আরোহক্রম ব৷ উধর্ব- 
পরিণামের কথা বলা হয়েছে_-বেদে যাকে বল হয় “উৎক্রাস্তি'। 
এর গতি জড় থেকে চিতৎএর দিকে_-এতরেয়ারণ্যকে যাকে বল! 
হয়েছে প্রজ্ঞানের ক্রমিক উন্মেষ । যেখানে ক্রমোন্মেষ, সেখানেই 
কালের কথা এসে যায়। কালের একটা অন্তগূ্ট চিন্ময় কলন৷ 
আছে-_আলোর উপচয়ের মত। কিন্তু এই চিন্ময় কলনা ঘটে 
মুন্ময় আধারে । চিতএর উৎকর্ষকে ধারণ। করতে গিয়ে মৃৎ বারবার 
ভেঙে পড়ে। এই ভেঙে পড়াটাই প্রাকৃত মৃত্যু। মৃত্যুও কালের 
একটা রূপ। 
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ভগবান অজুনিকে যে-বিশ্বরূপ দেখালেন, তার ছুটি বিভাব। 
একটিতে কাল চিংপ্রকর্ষের বাহন, সুতরাং তাতে আছে শাশ্বতাভিমুখী 
প্রবাহনিত্যত।-_সমুদ্রের দিকে নদীর একটান! বয়ে যাওরার. মত। 
অর্জুন তার বর্ণনা দিচ্ছেন ১৫ হতে ২০ ক্লোক পর্যস্ত। এটি 
অনাদিমধ্যান্ত অনস্তবীর্য বিশ্বরূপ (১১।১৯)। এটি ব্যাপ্তিধর্মা এবং 
আনন্ত্যহেতু অপ্রমেয় বলে সাস্ত লোকচেতনার কাছে ব্যথার কারণ 
(১১২০)। বিশ্বরূপের এই শাশ্বত বিভাবের পাশেই তার ক্ষণভজিম 
বিভাব। তার একটা বর্ণাঢ্য বর্ণন! দিয়ে অর্জুন জিজ্ঞাসা করছেন, 
“এই উগ্ররূপ তুমি কে, তুমি কি করতে চাইছ' (১১/৩১)। 

ভগবান বললেন, “আমি লোকক্ষয়ক কাল। চৈতন্যের 
আধাররূপে আমি প্রাকৃত রূপকে যেমন আম৷ হতে বিস্্টি করি, 
তেমনি আবার যোগ্যতা উপক্ষীণ হলে আমার মধ্যে তাকে গুটিয়ে 
আনি। এই কুরুক্ষেত্রে এখন তা-ই করতে যাচ্ছি (১১/৩২)। 

এই লোকক্ষয়কৎ কালই 'নেপথ্যে থেকে কুরুক্ষেত্রের সুত্রধার। 
এর মধ্যে যারা জড়িয়ে পড়েছে, তার! কেউ স্বেচ্ছায় কিছু ঘটিয়ে 
তোলেনি, যদিও কর্তৃত্বের মূঢ় অহঙ্কার নিয়ে (৩২৭) তারা ভাবছে, 
যুদ্ধ করা না-করা আমাদের খুনি! আসলে যুদ্ধটা অবশ্ঠস্তাবী, 
ভগবানের ইচ্ছায় যুগপ্রয়োজনে এটা ঘটছে। অর্জ,নন এতে যোগ 
না দিলেও এট। ঘটতই, তিনি সরে দীড়িয়েও কাউকে বাঁচাতে 
পারতেন ন৷ (১১।৩২)। কর্তব্যবুদ্ধিতে এক-পা৷ এক-পা করে তিনি 
এই যুদ্ধের দিকে এগিয়ে এসেছেন, এখন সাময়িক মোহের বশে 
পিছিয়ে গেলে ঘটনার তিমি গতিরোধ করতে তো৷ পারতেনই না, 
বরং অন্তরের দিক দিয়ে তারই একটা বড়রফমের ক্ষতি হয়ে যেত। 

কর্মযোগের একটা রহস্ত এর মধ্যে নিগুঢ় হয়ে আছে-_সেটি ভাল 
করে বোঝ। দরকার। জগংটা চলছে আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছায় 
নয়, শাশ্বতধর্মগোপ্তা এক সনাতন পুরুষের (১১১৮) ইচ্ছায় । এই 
শাশ্বত ধর্মের স্বরূপটি আমর! বুঝতে পারি, যদি নিজেদের মনগড়া 


৮ গীতান্ছবচন 
ধর্মাধর্মের_যেমন তথাকথিত “শাশ্বত জাতিধর্স এবং কুলধর্মে'র 
(১৪২)--সংস্কার পরিত্যাগ করে নিজেকে ঠিক তার হাতের যন্ত্র 
করে তুলতে পারি (১৮।৫৯-৬২,৬৬)। তখন যে-বুদ্ধি নিয়ে আমরা! 
কাজ করি, ত) স্ুকৃত-ছু্কৃতের উধের্ব তার দেওৰ! বুদ্ধি (২।৫০,১০।১৯)। 
তখন “তিনিই সব ছেয়ে আছেন, আমাদের অব প্রবৃত্তি তাহতেই 
উৎসারিত হচ্ছে'__এই বুদ্ধিতে আমাদের স্বকর্ম অর্থাৎ স্বভাবান্থু- 
কুল নিয়ত কর্ম রূপান্তরিত হয় তার অর্চনায় এবং তা-ই কর্মযোগী 
মানবের পরম সিদ্ধি (১৮/৪৬)। 

এই হুল নিমিত্তকর্তা ব৷ প্রযোজ্যকর্তার ভাব। এ-ভাব প্রাকৃত- 
চিত্তে আচ্ছন্ন থাকে অজ্ঞানজ তমের দ্বারা। তিনি যদি অন্ুকম্প। 
করে জীবের আত্মভাবস্থ হয়ে জ্ঞানের দীপটি জালিয়ে তোলেন 
(১০১১), তবেই তার কর্তৃত্বাভিমান দূর হতে পারে। তার জন্য 
আগে কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্মের দর্শনে কৃৎস্কর্মকৎ অথচ 
অকর্তা (৪1১৮) হতে শিখতে হয়-_-তারপর নিমিত্তকর্তা এবং অবশেষে 
তার সাধর্ম্যপ্রাপ্ত (১৪।২) দিব্যকর্তা (তু. ৪1৯) হওরার অধিকার জন্মে। 


প্রশ্ন 
'তবমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং য” (১১।৩৭-৩৮)। গ্লোকছুইটির তাৎপর্য বা 
রুহস্যার্থ ব্যাখ্যা করিলে ভাল হয়। 
উত্তর 
“ত্মক্ষরং পুরুষম্ঠ ইত্যাদি বিশ্বরূপ পুরুষের ন্বরূপাখ্যান। এই 
পুরুষের তিনটি বিভাব--তিনি বিশ্বাতীত বিশ্বরূপ এবং সবিগ্রহ 
(৯১১)। অজুনি সবিগ্রহরূপে তাকে সাক্ষাৎ করছেন। এটি 
চিত হচ্ছে 'ত্বম্ঠ এই সর্বনামের দ্বারা । তিনি “অক্ষর এই বিশেষণে 
স্ৃচিত হচ্ছে তার পরম ভাব (তু. ৮৩)। যিনি অক্ষর তার আবার 
ছুটি বিভাব-_ইতি প্রত্যয়ে তিনি “সৎ আবার নেতি প্রত্যয়ে 'অসৎ। 
সৎ আর অদতএ এখানে কোনও বিরোধ নাই-_বিরোধট! আমাদের 
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অনঃকল্িত। বিজ্ঞানে এই বিরোধ নাই। বেদও তাই বলছেন, 
এঅসচ্চ সচ্চ পরমে ব্োমন্”-অসৎ আর সৎ ছুই-ই আছে পরম 
ব্যোমে। দার্শনিকের ভাষায় তিনি “সদসদ্ভ্যাম্‌ অনিবচিনীয়ঃ 
অতএব “তং পরং যখ'__যা তং কিনা সং ও অসংএর ওপারে । এই 
বিশ্বাতীত অদ্বয়তত্বই “পুরুষ” হয়েছেন__-বেদে ধাকে বল! হয়েছে 
“সহস্রশীর্ষ। পুরুষণ' ইত্যাদি। পুরুষ চিৎস্বরূপ, তার বৈদিক সংজ্ঞা 
“দেব । তিনি “আদিদেব কিনা বিশ্বদেবের বা নিখিল চিদ্বিভূতির 
উৎস। তাহতেই কালের অতএব বিস্ৃপ্টির প্রবর্তনা, অতএব তিনি 
“পুরাণ । এই আদিদেবই হলেন বিশ্বের পরম নিধান বা উৎস-_ 
তিনিই এই সব-কিছু হয়েছেন £ “পুরুষ এর ইদং সর্ণম্‌*। এইখানে 
তার বিশ্বরূপাত্বক পরিচয়। তিনি এক হয়েও বু হয়েছেন এবং 
বনহুর প্রত্যেকের মধ্যে অন্তর্যামিরূপে আবিষ্ট হয়ে আছেন। তার 
এই আবেশ সর্বভূতের চিছুন্মেষের হেতু । তাই মানুষের মধ্যে বিশেষ 
করে ধরে জিজ্ঞাসার রূপ। অন্তরে গুহাহিত হয়ে কেউ যেন আছেন, 
তাকে আমরা জানতে চাই। তাই তিনি “বেছ্ঠ*। আমাদের বিদ্যার 
অভিযান পরিসমাপ্ত হয় তার পরম পদে, তাই তিনি আমাদের “পরম 
ধাম? । সেখানে পৌছলে দেখি, আমাদের বিদ্যা তার প্রজ্ঞানের 
প্রচ্ছটা। আমাদের বিগ্যা তাকে প্রকাশ করতে পারে না, তিনি 
স্বপ্রকাশ ; তার প্রকাশই আমাদের মধ্যে বিদ্যার রূপ ধরে। তিনি 
স্বূপত কি, তা তিনিই জানেন। আর যতটুকু তিনি আমাদের 
জানিয়ে দেন, আমর! ততটুকুই তাকে জানতে পারি। তাই তিনি 
“বেত্বা' | 


এ সব হল ভিতরের কথা । বাইরেও আমরা তাকেই বিশ্বে 
দেখছি অনন্তরূপে-_-তিনিই সব-কিছু ছেয়ে আছেন। এটি বিশ্বরূপে 
তার চিন্ময় প্রত্যক্ষ। 


৭৪ গীতাচগবচন 
প্রশ্ন 

মহিমবোধের অভাবেই ভগবানকেও আমর! প্রাকৃত মনে করি। বিশ্ববপ 
দর্শন করার. পরই অজু'নের মধ্যে যথার্থ মহিমজ্ঞান বা এশ্বর্যবোধ জাগ্রত হইয়া- 
ছিল। পিছনে মহিমজ্ঞান না থাকিলে ভগবানেও প্রাকৃত ভাব দেখা দেয়। 
অজু শ্রীরুষ্ণকে সখাই মনে করিতেন (১১1৪১)। সম্বদ্ধের মাধুর্ধ এখানে 
থাকিলেও মহিমবোধের অভাবে প্রাকৃত। প্রাকৃত ভাবের মলিনতা বিশ্বরূপ 
দর্শনেই তে! তিরোহিত হইয়াছিল? 

উতর ্‌ 
মহিমজ্ঞান অধ্যাত্ম অনুভবের ভিত্তি। বৃহতের বোধ ছাড় 
ক্ষুত্রতা দূর হয় না। বৃহৎকে জেনে বৃহৎ হওবাই দেবতার সাযুজ্য 
লাভ করা এবং তা-ই মানুষের নিয়তি । এটা হল প্রাথমিক বিচার । 
কিন্ত ক্ষুদ্র-বৃহত্এর পারস্পরিক সম্পর্কের আরও একট গভীর দিক 
আছে। 

“বৃহ ব্রহ্ম বা ভূম! বা! পুরুষ । আর কুদ্র পুরুষেরই বিভূতি বাঁ. 
প্রকৃতি। শীতায় ভগবান তার ছুটি প্রকৃতির কথা বলেছেন-__-একটি 
অপরা, আরেকটি পরা ( ৭1৪-৫)। অপর প্রকৃতি মলিনসত্তপ্রধান। 
আর পর! প্রকৃতি শুদ্ধসত্বম্বরূপা। অপর প্রকৃতির মালিন্য দূর হয়ে 
পর! প্রকৃতির স্ফুরণই হল সমস্ত সাধনার লক্ষ্য। 


জীবভূত৷ পরা প্রকৃতিকে বেদে বল! হয়েছে মধ্বদ, পিপ্ললাদ” 
অ্ুষ্ঠমাত্র অধূমক জ্যোতি ; গীতায় “মমৈবাংশে। জীরলোকে জীরভূতঃ 
সনাতনঃ' (১৫।৭)। এর সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক মধুর। লৌকিক 
দাস্ত সখ্য বাৎসল্য ও মধুর ভাবে সে-মাধূর্ষের কিছুটা! প্রতিফলিত 
হুয়। ভগবানে এইসব ভাবের আরোপ করে (প্রণয় (১১1৪১) 1 
প্রেমের সাধনা । 


কিন্ত মনে রাখতে হবে, ঈশ্বরে আরোপিত ওই সব ভাব কোন- 


ক্রমেই প্রাকৃত ভাব নয়। প্রাকৃত ভাবে ক্ষুদ্রের মলিনতা আছে, 
অপ্রাকৃত ভাবে তা! নাই-_বেদের ভাষায় ধাতুপ্রসাদহেতু আত্মার 
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মহিমবোধে'র উপরেই তার প্রতিষ্ঠা । নারদ তাই বলছেন, কৃষ্ণের 
মহিমবোধে মহিমময়ী না হয়ে গোপী যদি কৃষ্কে ভালবাসে, তাহলে 
সে-ভালবাসা ভগবানকে ভালবাসা নয়_-জীবকে ভালবাসা । অর্থাৎ 
অন্তরের গভীরে একট! সাযুজ্যবোধ থাকা চাই, প্রাকত-লোক হতে 
. লোকোত্তরে চেতনার উত্তরণ হওরা চাই, তবেই সম্বন্ধতত্বের চিন্ময় 
আস্বাদন সম্ভব । নইলে সব মাকেই যশোদা, সব কুলটাকেই রাধ৷ 
বলা যেত। 

চেতনার এই-যে উত্তরণ, মহিমবোধ তার হেতু। মহিমবোধ 
অপর প্রকৃতিকে স্তব্ধ এবং পর! প্রকৃতিকে ক্ষুরিত করে। এই পরা! 
প্রকৃতিতে তখন দিব্যভাবের স্ফুরণ হয়। এই দিব্যভাব হল ঈশ্বরের 
সঙ্গে সাযুজ্যের বোধ । সে-বোধে হয় ক্ষুদ্র অহংএর প্রলয় হয়, অথব। 
তার বূপাস্তর ঘটে। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, “মুনের পুতুল সমুদ্রে 
নামতে গিয়ে গলে যায়। কিন্তু মুন জমে যদি পাথর হয়, তাহলে 
আর সে গলে না। 

আগেরটিতে বল যায়, হুনের পুতুল সমুদ্র হয়ে গেল-আর 
পুতুল রইল না। পরেরটিতে সমুদ্রই নুন জমিয়ে পুতুল হল। ছুটিরই 
পটভূমিকায় সমুদ্র । আর সমুদ্র মহিমময়। ছুটি অবস্থাই অনুভবের 
চরম। 

কিন্ত চরম অনুভবের আগে একটা! তটস্থ অবস্থা আছে। অজ্ুণনের 
সেই অবস্থা । প্রাকৃতভূমিতে অজু শ্রীকৃষ্ণের মহিমা না জেনে তাকে 
সাধারণ মান্থুষ মনে করে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেছেন (৯১১), তাকে 
প্রমাদের বশে “হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা” বলে সম্বোধন করেছেন। 
তবে কিনা 'এআচরণের সবটুকুই প্রমাদ নয়। এর মধ্যে প্রণয়ও 
আছে। সত্যিই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সথাই মনে করতেন ( ১১৪১ )। 
_ওইটুকু সম্বন্ধে মাধুর্য, কিন্ত মহিমবোধের অভাবে প্রাকৃত। 

বিশ্বরূপদর্শনে ফুটল ভগবানের এশ্বর্যরূপ, অজুনের মধ্যে জাগল 
মহিমজ্ঞান। প্রাকৃত ভাবের মলিনতা৷ একট। প্রচণ্ড আঘাতে অবসন্ন 


৭৮ গীতান্ুবচন 


যায়। সুত্রগুলি গুরুর বেলাতেও প্রযোজ্য__কেনন৷ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ 
শাস্ত। বা গুরু, আর অর্জন শিষ্য (২৭)। 

প্রথমত ইন্দরিয়গ্রাহ মানুষরূপ দিয়ে সাধনার শুরু। এটি প্রাকৃত 
চিত্তের উপযোগী । তখন মহিম! ঠিক জানি না বুঝি না-কিন্ত তাকে 
ভালবাসি। অপর! প্রকৃতির ভালবাসা, তাই তার মধ্যে খাদ 
আছে। সে-খাদ দূর হয় তত্বজ্ঞানে। ফে-মান্ুষরূপটি ভালবাসি, 
তার তত্ব কি বুঝতে পারলে ইন্দরিয়গ্রাহ রূপের গভীরে এবং তাকে 
ছাপিয়ে ফোটে বুদ্ধিগ্রাহ্থ রূপ । তখন অপরা প্রকৃতির অধিকার 
নিবৃত্ত হয়ে শুরু হয় পর! প্রকৃতির অধিকার । 

এইটি নিজের চেষ্টায় হতে পারে। কিন্তু রূপদর্শনের এইখানেই 
শেষ নয়। তত্বরূপ' দর্শনের সাধন হল বুদ্ধি। বুদ্ধি অনেক দূর 
পর্যন্ত যেতে পারে, কিন্তু তবুও পুরুষতন্বে সে পৌছতে পারে না। 
পুরুষকে সে দেখে তার দিক থেকে আভাসে--কিন্ত তার দিক 
থেকে প্রভাসে নয়। | ্‌ 

প্রভাসে দর্শন বুদ্ধির সাধ্য না হলেও এটি ঘটে কিন্তু তারই 
একান্তিকতায়। একাস্তিকতার ফল তন্ময়তা_-আর তন্ময়তায় 
মন্ময়তার আবরণ ক্রমে ক্ষীণ হয়ে গিয়ে নিয়ে আসে 'স্বরূপশৃন্ততা' বা 
একট! আত্মহারা ভাব। তখন আর আমি থাকি না, আধারের 
সবটুকু নির্ভাসিত করে: ফোটেন তিনি। এই তার দিব্যচক্ষুদানের 
প্রসাদ । তিনি দেখান বলেই তাকে দেখি__বাইরে-ভিতরে, জাগ্রতে- 
্প্নে-নুযুপ্তিতে। দেখি দয়ালরূপে-ভয়ালরূপে, অমৃতরূপে মৃত্যুবূপে, 
সমস্ত ছন্দের সমাহারে সমস্ত দ্বন্দের অতীতরূপে।.এই তার বিশ্বরূপের 
দর্শন__দর্শন অনন্ত কাল জুড়ে কালরূপে-_“শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্য৮। 

এই একটি অপ্রমেয়ের দর্শন-__বিশ্বমূৃত্তির (১১1৪৬) দর্শন। তার- 
পর এই দর্শনেরই অনুবৃত্তিতে আরেকটি অপ্রমেয়ের দর্শন__অমূর্ত 
অব্যক্ত রূপে । সেখানে “ন সুয়ে? ভাতি ন চন্দ্রতারকম্ণ'**তমের ভান্তম্‌ 
অন্ুভাতি সর্ব তস্তৈর ভাসা সর্বমিদং রিভাতি । সে-ও দেখা 


গীতান্ুবচন ৭৯ 
কিন্তু চোখ দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে নয়, এমন-কি প্রজ্ঞানঘনত। দিয়েও 
নয়__নিজের প্রয়াসে তো নয়ই । তার “নীলং পরঃকৃষ্ণ” বূপ তিনিই 
দেখান, আবার চোখ হয়ে দেখেনও। 


এইপর্যস্ত দর্শনের উজান ধারা। আবার তারই প্রসাদে তার 
অব্যক্তরূপ বিশ্বরূপ আর তত্বরূপ ভাটার টানে এসে সংহত হয় 
মান্ুষরূপে। তখন তাকে দেখি “ইহৈৰ দেহে'। প্রতিটি স্ফুলিজে 
সর্ষের দর্শন। স্থ্র্যসহজ্রের যুগপছুখিতা ভাতির দর্শন (১১।১২)। 
দেখে যেমন পরম বিস্ময়ে হধিত হই, তেমনি ভয়ে প্রব্যথিতও হই 
€১১৪৫)। কাতর হয়ে বলি, “আর যে পারছি না। এবার প্রসন্ন 
'হয়ে দেখাও তোমার চতুতু্ছি, তত্বরূপ, তোমার সৌম্য মানুষ-রূপ 
(১১।৪৬,৫১)। 


বুদ্ধির ওপারের দর্শন আর সেই দর্শনকে আবার এখানে নামিয়ে 
আনা ছুই-ই সম্ভব তার প্রসাদে। কিন্তু তার প্রসাদ খামখেয়ালি 
নয়, তারও একট। খতচ্ছন্দ আছে। প্রসাদ সবসময় উদ্যত হয়েই 
আছে, কিন্তু তবুও ত। আমার সম্মতির অপেক্ষা রাখে । আমার অহং 
গিয়ে চিত্ত ফাক। ন। হওর। পর্যন্ত প্রসাদের সত্যকার অন্ুভব হয় না। 
“আমি নাই, শুধু তুমিই আছ'--এই আত্মবিসর্জনের যে-রস, তারই 
নাম ভালবাসা । এই ভালবাসাই জীবের পরমপুরুযার্থ। তার 
জন্তই বেদানুবচন, যজ্ঞ, তপ আর দান-রূপ বহিরঙ্গ সাধন! ( ১১৫৩; 
তু. ১৮।৫)। কিন্তু বহিরঙ্গ সাধনায় পরমরূপে তাকে পাওরা। যায় না 
পাওরা যায় ভালবাসায়। 

এই ভালবাস! বা৷ 'প্রণয়ে*র বীজ অর্জ্জনের মধ্যে ছিল--যদিও 
প্রাকৃত ভূমিতে তা ছিল প্রমাদে আচ্ছন্ন। কিন্তু অর্জন তার দিব্য- 
কর্মের সহায়, তার ধর্মসংস্থাপনের নিমিত্ত। তাই তিনিই তার প্রমাদ 
দূর করে তাকে দিব্যচচ্ষু দিলেন_জ্ঞান আর প্রেমের দীপটি তার 
হৃদয়ে জালিয়ে তুলে (তু. ৯/১০-১১, ১১।৪৭১৪৮,৫৩,৫৪)। 


ণ্৮ গীতান্ুবচন 


যায়। স্ুত্রগুলি গুরুর বেলাতেও প্রযোজ্য-_কেনন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ 
শাস্তা বা গুরু, আর অর্ভুন শিষ্য (২।৭)। 

প্রথমত ইন্দরিয়গ্রাহা মানুষরূপ দিয়ে সাধনার শুরু । এটি প্রাকৃত 
চিত্তের উপযোগী । তখন মহিমা! ঠিক জানি না বুঝি না-কিন্ত তাকে 
ভালবাসি। অপর! প্রকৃতির ভালবাসা, তাই তার মধ্যে খাদ 
আছে। সে-খাদ দূর হয় তত্বজ্ঞানে। যে-মান্ুষরূপটি ভালবাসি, 
তার তত্ব কি বুঝতে পারলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্া রূপের গভীরে এবং তাকে 
ছাপিয়ে ফোটে বুদ্ধিগ্রাহ্থ রপ। তখন অপর প্রকৃতির অধিকার 
নিবৃত্ত হয়ে শুরু হয় পরা প্রকৃতির অধিকার । 

এইটি নিজের চেষ্টায় হতে পারে। কিন্তু রূপদর্শনের এইখানেই 
শেষ নয়। তত্রূপ' দর্শনের সাধন হল বুদ্ধি। বুদ্ধি অনেক দূর 
পর্যন্ত যেতে পারে, কিন্তু তবুও পুরুষতত্বে সে পৌছতে পারে না। 
পুরুষকে সে দেখে তার দিক থেকে আভাসে-_কিন্ত তার দিক 
থেকে প্রভাসে নয়। 

প্রভাসে দর্শন বুদ্ধির সাধ্য না হলেও এটি ঘটে কিন্ত রি 
একান্তিকতায়। একান্তিকতার ফল তন্ময়তা-_আর তন্ময়তায় 
মন্ময়তার আবরণ ক্রমে ক্ষীণ হয়ে গিয়ে নিয়ে আসে 'স্বরূপশুন্/তা' বা! 
একট আত্মহারা ভাব। তখন আর আমি থাকি না, আধারের 
সব্টুকু নির্ভাসিত করে: ফোটেন তিনি। এই তার দিব্যচক্ষুদানের 
প্রসাদ। তিনি দেখান বলেই তাকে দেখি-_বাইরে-ভিতরে, জা গ্রতে- 
্বপ্নে-সুষুপ্তিতে। দেখি দয়ালরূপে-ভয়ালরূপে, অমৃতরূপে-মৃত্যুবূপে, 
সমস্ত দ্বন্দের সমাহারে সমস্ত দ্বন্দের অতীতরূপে ।.এই তার বিশ্বরূপের 
দর্শন__দর্শন অনন্ত কাল জুড়ে কালরূপে-_-“শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্য | 

এই একটি অপ্রমেয়ের দর্শন-_বিশ্বমৃত্তির (১১।৪৬) দর্শন । তার- 
পর এই দর্শনেরই অনুবৃত্িতে আরেকটি অপ্রমেয়ের দর্শন-__অমূর্ত 
অব্যক্ত রূপে। সেখানে “ন সুয়ে? ভাতি ন চন্দ্রতারকম্,*""তমেৰ ভান্তম্‌ 
অনুভাতি সর, তস্তৈর ভাসা সর্বমিদং রিভাতি'। সে-ও দেখা 


গীতান্থবচন ৭৯ 


কিন্তু চোখ দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে নয়, এমন-কি প্রজ্ঞানঘনত। দিয়েও 
নয়__নিজের প্রয়াসে তো নয়ই। ভার “নীলং পরঃকৃষঞ্ রূপ তিনিই 
দেখান, আবার চোখ হয়ে দেখেনও। 


এইপর্যস্ত দর্শনের উজান ধারা । আবার তারই প্রসাদে তার 
অব্যক্তরূপ বিশ্বরূপ আর তত্বূপ ভাটার টানে এসে সংহত হয় 
মানুষ-রূপে। তখন তাকে দেখি “ইহৈর দেহে'। প্রতিটি স্ুলিঙ্গে 
সূর্যের দর্শন। স্র্যসহত্রের যুগপছুথিতা ভাতির দর্শন (১১/১২)। 
দেখে যেমন পরম বিস্ময়ে হধিত হই, তেমনি ভয়ে প্রব্যথিতও হই 
€১১।৪৫)। কাতর হয়ে বলি, “আর যে পারছি না। এবার প্রসন্ন 
'হয়ে দেখাও তোমার চতুভূ্ছ, তত্বরূপ, তোমার সৌম্য মান্ুষ-রূপ 
(১১।৪৬,৫১)। 


বুদ্ধির ওপারের দর্শন আর সেই দর্শনকে আবার এখানে নামিয়ে 
আন ছুই-ই সম্ভব তার প্রসাদে। কিন্ত তার প্রসাদ খামখেয়ালি 
নয়, তারও একটা খতচ্ছন্দ আছে। প্রসাদ সবসময় উদ্যত হয়েই 
আছে, কিন্তু তবুও তা আমার সম্মতির অপেক্ষা রাখে । আমার অহং 
গিয়ে চিত্ত ফাক। ন! হওর। পর্যন্ত প্রসাদের সত্যকার অনুভব হয় না। 
“আমি নাই, শুধু তুমিই আছ?--এই আত্মবিসর্জনের যে-রস, তারই 
নাম ভালবাসা । এই ভালবাসাই জীবের পরমপুরুযার্থ। তার 
জন্তই বেদান্থুবচন, যজ্ঞ, তপ আর দান-রূপ বহিরঙ্গ সাধন] (১১1৫৩; 
তু, ১৮।৫)। কিন্তু বহিরঙ্গ সাধনায় পরমরূপে তাকে পাওরা! যায় না-_- 
পাওর। যায় ভালবাসায়। ৃ 

এই ভালবাসা বা 'প্রণয়ে'র বীজ অজুঞনের মধ্যে ছিল__যদিও 
, প্রাকৃত ভূমিতে তা৷ ছিল প্রমাদে আচ্ছন্ন। কিন্তু অর্জন তার দিব্য- 
কর্মের সহায়, তার ধর্মসংস্থাপনের নিমিত্ত। তাই তিনিই তার প্রমাদ 
দূর করে তাকে দিব্যচক্ষু দিলেন_জ্ঞান আর প্রেমের দীপটি তার 
হৃদয়ে জালিয়ে তুলে (তু. ৯/১০-১১, ১১/৪৭৪৮,৫৩,৫৪)। 
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অজুর্নের জীবনের প্রতিফলন আমাদের জীবনে-_তার আলো- 
ছায়া ছুই নিয়েই। বাসুদেব আর অজু, নারায়ণ আর নর--একই 
পুরুষতত্বের ছুটি মেরু। একদিন বান্ুদেবার্জনের যুগল-উপাসনা 
ভারতবর্ষে বনুপ্রচলিত ছিল-_পাঁণিনির স্থত্রে তার উল্লেখ 
পাওবা যায়। 


প্রশ্ন 
“তক্ত্যা ত্বনন্তয়। শক্য অহমেবংবিধোইজুন ! জ্ঞাতুং ভষ্টং চ তত্বেন 
প্রবেষ্টং চ পরন্তপ ॥' (১১1৫৪)_-এই শ্সোকটির রহস্তার্থ কি? 'জ্ঞাতুৎ, 'দর্ং' 
পরবে, প্রত্যেকটি শব্দের তাৎপর্য জানিতে চাই। একাদশ অধ্যায়ের সর্বশেষ 
শ্লোকে ভগবান নিজে তথ্প্রাপ্তির উপায় বলিয়! দিয়াছেন, নয় কি? মতকর্মরুৎ, 
মৎপরমঃ, মত্তক্তঃ, সঙ্গবজিতঃ, নির্বৈরঃ,__ প্রত্যেকটি শব্দের প্রাগ্তল ব্যাখ্য। 
করিলে ভাল হয়। 
উত্তর 
“অহম্‌ এবং বিধঃ-_-আমি এই রকম। কি রকম, তা আগেই 
বল। হয়েছে । তিনি ব্যক্তিবিগ্রহ, বিশ্ববিগ্রহ এবং অবিগ্রহ। ব্যক্তি- 
বিগ্রহকেই অর্জন দেখলেন বিশ্ববিগ্রহরূপে। সমুদ্রে শ্রোতের 
চোরাটানের মত এ-দর্শনেরও একটা সঙ্কর্ষণশক্তি আছে যা রূপকে, 
অরূপে মিলিয়ে দিতে চায়। চিত্তের সমস্ত রূপ-সংস্কারে তখন টান ধরে, 
আর সরূপ অস্তিত্বের শিকড় পর্যন্ত যেন উপড়ে আসে । তখন যে-ভয় 
জাগে, শাস্ত্রে তার সংজ্ঞ।হল “মোক্ষভীতি?। ও যেন কালের চরম 
গ্রাস হতে বাঁচবার জন্য আকুলি-বিকুলি। এর একটি বর্ণাঢ্য বর্ণন! 
আমর! পেয়েছি অর্জনের দিশাহারা উক্তিতে (তু. ১১/২৪,২৫,৪৫)। 
এই করাল দর্শনের পর সবাই ফিরে আসে না। তাকে দেখা 
শুধু অমৃতরূপে নয়-_মৃত্যুরূপে, বিনাশরূপে। নচিকেতার বৈবস্বত 
যমকে দেখার মত। সে-দেখার পর “মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্ত' হয়ে ফে 


গীতাহ্ছবচন ৮৯ 


ফিরে আসে, সে নিজের ইচ্ছায় আসে না, আসে তার ইচ্ছায় তার 
প্রসাদে। এইখানে অনন্তা। ভক্তির অবকাশ। কথাট! একটু তলিয়ে 
বোঝ! দরকার । 


বিনাশ বা! মৃত্যু সমস্ত জীবের সাধারণ নিয়তি । অর্জুন গোড়াতেই 
তার একটা বর্ণনা দিয়েছেন (১১।২১৯২৬-৩০)। বিনাশকে সবাই 
ভয় করে, কৃতাঞ্জলি হয়ে তাকে ঠেকাতে চায় কিন্তু পারে ন|। 
জ্ঞানী কিন্ত ্বস্তি' বলে তাকে বরণ করে নেন (১১।২১)। এমন-কি 
বিনাশের মধ্যে স্বেচ্ছায় প্রবেশ করেন। এই হল অনাবৃত্তি বা 
নির্বাণের পথ। স্বেচ্ছায় শূন্যের মধ্যে ঝাপ দিলাম, সঙ্গে-সঙ্গে শেষ 
ইচ্ছার লয় হল--আর ফিরবে কে? 


তবুও যে ফিরে আসে, সে আসে স্বেচ্ছায় নয়__পরেচ্ছায়। এই 
“পর সেই পরমপুরুষ-_ধাঁর ইচ্ছাই বস্তত তাকে বিনাশের পথে টেনে 
নিয়েছিল । এই ইচ্ছাকে কোনও স্বীকৃতি না দিয়েও কিন্তু শৃহ্যের 
মধ্যে বাপ দেওরা যায়। যাত্রী তখন এক।। কিন্তু ফেরবার সময় 
সে আর এক। নয়। তার কোনও ইচ্ছাই তো৷ ছিল না--থাকলে 
পরমকে অনিঃশেষে পাওরা আর হত না। তাহলে কে তাকে 
ফিরিয়ে দিল? তখন আত্মবোধকে ছাপিয়ে জাগে পরমাত্মার 
বোধ। আর এই বোধই ভক্তির বীজ। জ্ঞানে প্রলয়, আর ভক্তিতে 
সেই প্রলয়ের গ্রাস থেকে ফিরে এসে আবার এই জগতে পরমের সঙ্গে 
চিন্ময় বিলাস। ভক্তিতে তাই জ্ঞানের পূর্ণতা । তখন তার এদিক- 
ওদিক ছুদিক দেখ! হয়ে যায়, আর তাইতে তাকে পুরাপুরি পাওরাও 
যায়। 


পাওরারও তিনটি ধাপ। একটি তত্বজ্ঞান, আরেকটি তন্বদর্শন, 
আর অবশেষে প্রবেশ। তিনটিতে অন্কুভবের গাঢ়তার তারতম্য 
আছে। জ্ঞান মানস-প্রত্যয়। গীতায় মনকে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ধর! 
হয়েছে (১৫৭)। অতএব জ্ঞান অতীন্দ্রিয় নয়। তত্বদর্শন বৌদ্ধ- 


৬ 
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প্রত্যয় । বুদ্ধি মনের উজানে--গীতাতে তার একটি বিশিষ্ট অর্থ 
আছে,তা বেদের 'প্রতিবোধ' বা “বোধি'র সগোত্র। এই বুদ্ধি তার 
দ্রান (১০।১*-১১)। বৌদ্ধ তত্দর্শন ছু'রকমের হতে পারে-_যেমন 
অন্তরে তাকে চতুভূজরূপে দেখা, আবার অন্তরে-বাইরে বিশ্বমূতিতে 
দেখা (তু, ১১।৪৬)। 


এই বিশ্বরূপ দর্শনের পর ভাতে প্রবেশ- সমুদ্র-আোতের সেই 
চোরাটানে, যার কথা আগে বলেছি। প্রবেশের ফল সাযুজ্য এবং 
তন্ময়তা । 


তারপর আবার তার ইচ্ছাতেই তন্ময় হয়ে ফিরে আস তার 
জগতে । ফিরে আসা “পরম'কে পেয়ে, অতএব তার প্রতি অনন্। 
ভক্তি, নিয়ে। ফিরে এলে কর্ম থাকবেই। কিন্তু সে-কর্ম তে। 
গরজের কর্ম নয়, তার “কর্ম । কাজেই তা “সঙ্গবজিত'। তার কর্ম 
দিব্য কর্ম, তার বিস্থষ্টির উল্লাস (৪।৯,৮।৩)। তাই তাতে রস আছে, 
কিন্তু আসক্তি নাই-_যেন গাছের ফুল ফোটানোর মত। আমার 
কর্মও তখন তাই। আর তাকে ভালবেসে যখন তার জগতে 
এসেছি, তখন রূপে-রূপে দেখব তারই প্রতিরূপ, দেখব সবই তিনি। 
তখন কুরুক্ষেত্রেও আমি “নির্বৈর_আমার বৈরী কেউ নাই। শুধু 
মানুষের মধ্যেই নয়, “নির্বৈরঃ সর'ভূতেষুঃ। 


অথচ চোখের সামনে কুরুক্ষেত্র ঘটতে যাচ্ছে, এবং আমি তাতে 
যোগও দেব-__কেনন। আমি যে তার “সব্যসাচী নিমিত্ত, (১১।৩৩)। 


শ্লোকটি সাধক এবং সিদ্ধ ছুয়ের পক্ষেই খাটে। অভিধেয়ার্থ 
সাধকের বেলায়, ব্যঙ্গ্যার্থ সিদ্ধের বেলায় । অন্ুশাসনের এটি একটি 
প্রাচীন রীতি। 
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প্রশ্ন 
- মধ্যাবেশ্তট মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে। শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে 
যুক্ততমা মতাঃ ॥ (১২২)। যোগবিত্তম বা যুক্ততম ভক্ত কে? অব্যক্ত 
অক্ষর ব্রহ্ম অপেক্ষা দেহাভিমানী জীবের পক্ষে “ময়ি' আবেশিতচিত্ত হওয়াই 
সহজ। “ময্যাবেশ্ত' বলিতে কাহাকে বুঝিব? ব্যক্ত্র্ প্রীরুষ্ণের উপাসনাই 
কি সর্বোত্তম ? 
উত্তর 
যে বাস্থুদেব কৃষ্ণ অর্জ্ূনকে বিশ্বরূপ দেখালেন নিজের দেহে, 
প্রকরণের অনুরোধে “ময়” বলতে অবশ্ঠ তাকেই বুঝব। পরম 
শ্রদ্ধায় যিনি তাতে নিত্যযুক্ত, সেই ভক্তই যুক্ততম। এই ভক্তি 
জ্ঞানের পরিপাক। গীতার প্রথম দিকে জ্ঞানের কথা সবিস্তারে বল! 
হয়েছে। পরে যে কুটস্থ অক্ষর-পুরুষের কথা বলা হয়েছে (১৫।১৬), 
জ্ঞানী তারই উপাসক। আর ভক্ত পুরুযোত্বমের (১৫১৭-১৮) 
উপাসক। 


অক্ষর-পুরুষ পুরুষোত্তমের অস্তভূতি। সুতরাং যিনি পুরুষোত্তমের 
উপাসনা করেন, অক্ষর-পুরুষের চেতনা তার মধ্যে অতি সহজেই 
থাকতে পারে-_পুরুষোত্তমের অনির্বচনীয়তাকে আশ্রয় ক'রে। 
ব্যক্তের উপাসনাই করি, আর অব্যক্তের উপাসনাই করি, কোনও 
উপাসনাতেই আমরা তাকে ফুরিয়ে ফেলতে পারি না। আমাদের 
সমস্ত বোধকে ছাপিয়ে সবসময় তিনি পরম আশ্চর্য হয়েই থাকেন 
আমাদের কাছে (তু. ২২৯)। 


অক্ষরের উপাসনায় তাকে পাই নেতি-নেতি করে। সে-পাওরা 
বুদ্ধিগ্রাহ্হ এবং অতীন্দ্রিয়। ইতিরপে পাওরা তার পরিপূরক । 
তখন দেহ প্রাণ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি এবং হাদয় দিয়ে তাকে পাওরা-_ 
একেবারে ঘোলআনা পাওরা। উপনিষদে নেতিবাদের প্রবক্তা « 
যাঁজ্ঞবন্ধ্যও হৃদয় দিয়ে ব্রন্ম পাওরাকে বলেছেন পরম পাওরা । 


৮৪ গীতান্ুবচন 


লক্ষণীয়, শ্রীকৃষ্ণ অব্যক্তের উপাসনাকে নিরাকৃত করেননি, কেবল 
দেহবোধ থাকতে তাতে আসক্তচেতা হওবাটাকে ক্লেশের কারণ 
বলেছেন ( ১২৫ )। 


প্রশ্ম 
মৃত্যুসংসার-সাগর হইতে “অহং সমুদ্ধর্তা' (১২/৬)। এই “অহং কে? 
অভ্যাসযোগ, মৎকর্মযোগ, সর্বকর্মফলত্যাগযোগের একটু ব্যাখ্যা করিলে ভাল 
হয়। অভ্যাস অপেক্ষা! জ্ঞান, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান, ধ্যান অপেক্ষা কর্মফলত্যাগ 
(১২।১২)-__এদের রহন্তার্থ কি? 
উত্তর 


মৃত্যুসংসারসাগর হতে সমুদ্ধর্তা এখানে অবশ্ঠই পুরুষোত্তম । 
এখানেও প্রকরণের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। কেবল অক্ষরের 
উপাসনাতেই যে অমৃত হওরা যায়, তা নয়; পুরুষোত্তমের 
উপাসনারও সেই একই ফল। 


জ্ঞানযোগই হক আর ভক্তিযোগই হ'ক, সমস্ত যোগের মূলকথ। 
হচ্ছে চঞ্চল চিত্তকে সমাহিত করা । চিত্তসমাধান একদিনে হয় না__ 
বৈরাগ্যসহকৃত অভ্যাসের দ্বারা তা হতে পারে, একথা ভগবান 
আগেই বলেছেন (৬৩৫ )। তখন তিনি যেযোগের কথ! বলে- 
ছিলেন, তাতে একজায়গায় আসনে বসে যোগাভ্যাসের প্রসঙ্গ এসে 
গিয়েছিল (৬।১*-১৪)। কিন্তু সকলের পক্ষে তা সম্ভব নয়। 
তাদের জন্ত অষ্টাঙ্যোগের প্রবক্তা পতঞ্জলিও ক্রিয়াযোগের উপদেশ 
দিয়েছেন, বলেছেন তাতেও অষ্টাঙ্গযোগের ফল পাওরা৷ যায়। 


ক্রিয়াযোগ হল চলতে-ফিরতে যোগ । তার তিনটি অঙ্গ__তপঃ, 
স্বাধ্যায় আর ঈশ্বরপ্রণিধান। শারীর বাঙঅয় এৰং মানস তপের 
তথা সাত্বিক “তপে'র কথা গীতায় বিস্তৃতভাবেই বল। হয়েছে 
(১৭।১৪-১৭)। তার মূলকথা হল ভাবসংশুদ্ধি এবং ব্যবহারগুদ্ধি । 
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“স্বাধ্যায়'কে গীতায় বল! হয়েছে ঈশ্বরের অনুস্মৃতি (দ্র, ৮।৭১৯,১৩) 
যা জীবনে-মরণে সব সময় সব অবস্থায় চলতে পারে। এরই 
পরিপাকে শশ্বর-প্রণিধান' । এখানে তাকে বল! হয়েছে, 'তাতেই 
মন আহিত করা, বুদ্ধি নিবিষ্ট করা” (১২৮)। 


এখন আসনে বসে তাতে চিত্তলমাধানের সুযোগ ব1 সময় যদি 
কারও ন হয়, ভগবান তাকে বলছেন তাকে লক্ষ্য করে ক্রিয়া 
যোগের অভ্যাস করতে । কাজ-কর্ম সবই করবে, কিন্তু মনটি ফেলে 
রাখবে ঈশ্বরের উপর-_শুদ্ধ ভাব নিয়ে তার স্মরণ-মননে কাটাবে। 
কিন্তু কখনও-কখনও তাও সম্ভব হয় না_মনটি তাকে দিয়ে যন্ত্রের 
মত কাজ কর! চলে না, মন-বুদ্ধির ব্যাপার দিয়ে কাজও করতে 
হয়। ভগবান বলছেন, “তা যদি হয়, তো মনে করবে একাজ 
আমারই কাজ; যা করছ, আমার জন্যই করছ।” তাও যদি না 
হয়, তার সঙ্গে যোগ রেখে কাজ করা যদ্দি সম্ভব ন! হয়, কাজ 
করবার সময় “তোমার জন্য করছি'_-এও যদি মনে না থাকে? 
ভগবান বললেন, “তাহলে যেমন করছ, তেমনি সব কাজ করে যাও__ 
কেবল কোনও কর্মেরই ফল চেয়ে। না। ফলাকাজক্ষায় মন ছুরাগ্রহী 
হয়, অস্থির হয়__ওইখানে তার রাস টেনে ধর ।+ 


তবে কিনা, এও সহজ নয়। ফলাকাজক্ষায় চিত্ত বহি হয়, 
চঞ্চল হয়। আকাজ্ষা ছাড়তে হলে চিন্তকে অস্তমুখ করতে হয়, 
একতান করতে হয়। তখন সে হয় ধ্যানচিত্ব__-সবকিছুতে থেকেও 
যেন সবকিছু থেকে আলাদা, যেন অস্তরের একট! ভাবে বিভোর । 
এই ধ্যানচিত্ততা আসতে পারে জ্ঞান হতে। জ্ঞান কিন! 
বিবেকজ্ঞান__যা নিয়ে মেতে আছি তা চাই না, চাই গভীরের একটা- 
কিছু । কিন্ত এবিবেকও আবার পাক৷ হয় অভ্য[সের ফলে। 


৮৬ 'গলীতান্থবচন 

স্ৃতরাং অভ্যাস হল সব যোগের মূল। একরকম অভ্যাসে 
বর্তমান জীবনটা গড়ে উঠেছে। যদি আরেকট। জীবন চাই, তাও 
গড়ে তুলতে হবে অভ্যাস পালটে দিয়ে। অভ্যাস থেকে তখন জ্ঞান 
হবে, জ্ঞান থেকে হবে ধ্যান। ধ্যানচিত্ততায় বাইরের বাধন আলগা 
হয়ে যাবে। তখন কর্ম করেও তার ফলে লোভ থাকবে না। বলতে 
পারব আমার যা করবার তা করলাম, এখন তার যা ইচ্ছা তা-ই 
হ'ক। এই ভাবটি এসে গেলেই শাস্তি। কুরুক্ষেত্রের মধ্যেও 
শাস্তি। আর তাইতে ভক্তির স্চনা। তার হয়ে তার কাজ কর।। 
বাইরে কাজ করা, আর অন্তরে তার রসে ডুবে থাকা । যেমন তিনি 
আছেন-_বিশ্বকর্ম। হয়েও আত্মারাম। 


গস 
দ্বাদশ অধ্যায়ের ১৩ হইতে ১৯ শ্লোক পর্যস্ত (১২।১৩-১৯) প্রিয় ভক্তের লক্ষণ 
বর্ণনা, করিয়াছেন স্বয়ং ভগবান। গীতাম্থবচনে লক্ষণগুলির প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা 
করিবেন কি? শ্রবণ-কীর্ভনাদি নবধা ভক্তি অপেক্ষা, গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের 

ভক্তির লক্ষণগুলি কি আরও অন্তরঙ্গ নহে? 

উত্তর 
গীতায় লক্ষিত' ভক্ত জ্ঞানী । এখানে ভগবান তাকে প্রিয়? 
বলছেন। অন্যাত্র বলেছেন চতুবিধ ভক্তের মধ্যে জ্ঞানী ভক্তই হলেন 
নিত্যযুক্ত এবং একভক্তি তার একটা বৈশিষ্ট্য। “আমি যেমন তার 
অত্যন্ত প্রিয়, তেমনি তিনিও আমার প্রিয়। সব ভক্তই উদার, 

কিন্ত জ্ঞানীকে আমি মনে করি আমার আত্মা ণে!১৭-১৮)।, 


এই ভক্তের জীবনে যোগ জ্ঞান ও ভক্তির ত্রিবেণীসঙ্গম । যোগের 
একটি লক্ষণ হচ্ছে সমত্ব (২1৪৮)। ভক্তও স্ুখে-ছুঃখে (১৩১৮), শুভে- 
অশুভে (১৭), মানে-অপমানে (১৮), নিন্দাতে-স্তরতিতে (১৯), শক্রতে- 
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মিত্রে (১৮) সমভাব। তিনি কোনও-কিছুর অপেক্ষা রাখেন না, 
কোনও-কিছুতে বিচলিত হন না, কোনও-কিছু ঘটিয়ে তোলবার 
আগ্রহ তার নাই। তাইতে তিনি উদাসীন। আর উদাসীন বলেই 
তিনি আকাশের মত শুচি। অথচ তিনি নিক্ষর্মা নন-__তিনি কর্মে 
দক্ষ (১৬) এবং সঙ্কল্পে অটুট (১৪)। কিন্তু তার কর্তৃত্বের অহঙ্কার 
নাই বা কর্মফলের প্রতি মমতা নাই (১৩)। তাইতে তিনি যাঁঁকিছু 
পান তাতেই সর্বদা সন্তষ্ট (১৯, ১৪)। 


লোকব্যবহারে তার হর্ষ নাই, অমর্য বা অসহিষ্ণুতা নাই, ভয় 
নাই, উদ্বেগ নাই (১৫)। যেমন কেউ তার উদ্বেগের কারণ হয় না, 
তেমনি তিনিও কারও উদ্দেগ স্থপ্টি করেন না (১৪)। সবার সবকিছু 
তিনি সয়ে যান (১৩)। এককথায় তিনি সংযতাত্মা যোগী (১৪)। 


তার এই যোগের পর্যবসান প্রজ্ঞাতে, তাই তিনি “স্থিরমতি” বা 
স্থিতপ্রজ্ঞ (১৯)। 

তার প্রজ্ঞাকে মধুর করেছে তার ভক্তি (১৯)। ভক্তিতে তিনি 
আমাতে সমপিতমনা, সমপিতবুদ্ধি (১৪)। আমি ছাড়া তার আর 
কোনও আশ্রয় নাই (১৯)। 


এই ভক্তি বিশ্বের প্রতি মৈত্রী আর করুণায় তার হৃদয় 
ভরে তুলেছে। জগতের কাউকে তিনি কখনও বিদ্বেষের চোখে 
দেখেন না (১৩)। 

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের যে-পরিচয় পাই, এই ভক্তে তা পরিষ্ফুট । 
গীতার ভগবান তাই বলতে পারেন, “একভক্তি জ্ঞানীকে আমার 
আত্ম বলে আমি মনে করি 


ভগবানের পর! প্রকৃতির ছুটি বিভাবের কথা! আগে বলেছিলাম__ 
একটি পুং, আরেকটি স্ত্রী। গীতোক্ত ভক্তিতে ওই পৌরুষেরই 
বিশেষ অভিব্যক্তি। ভাগবতোক্ত ভক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে 
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সত্ীস্বভাব। অজু্নে আর গোগীতে ভগবানের একই পর৷ প্রকৃতির 
ছুটি দিক ফুটে উঠেছে__যা! পরস্পরের প্রতিপুরক। তেমনি প্রাতি- 
পুরক কৃষ্ণ আর গোপালসখারা। চারটিতে মিলে ভক্তির চতুবর্তহ। 
একটি বিভাব হতে আরেকটি বিভাবে সংক্রমণ যে স্বাভাবিক, তার 
প্রমাণ বিশ্বরূপদর্শনের পর অজুরণনের উক্তিতে-_-যখন পুরুষ হয়েও 
বৈদিক খধিদের মত ইষ্টের প্রতি তার জেগেছে প্রিয়ার ভাব। 
শ্বীতোক্ত ভক্তির পর্যবসান ভাগবতোক্ত প্রেমে। ছুটি মিলে ভক্তির 
অখতৈকরসতা-_সিদ্ধের জীবনে । 


॥ সমাপ্ত ॥ 


শ্রীমন্ধগবছগীতা 
দ্বিতীয় যট্ক 


[ ৭ম হইতে ১২শ অধ্যায় ] 


মূল 





ও নমে! ভগবতে বাস্থদেবায় 


শ্রী্নভ্ভগবদ্গীতা 
সপ্তমোহধ্যায়ঃ 
জ্ঞানবিজ্ঞানযোগঃ 
শ্ীভগবান্ুবাচ 
ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্‌ মদাশ্রয়ঃ। 
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্তসি তাচ্ছুণু ॥ ১ 
জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ। 
যজ জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োইন্যজ, জ্বাতব্যমবশিষ্যুতে ॥ ২ 
মনুয্যাণাং সহজ্রেষু কশ্চিদ্‌ যততি সিদ্ধয়ে। 
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিম্মাং বেত্তি তত্বতঃ ॥ ৩ 
ভূমিরাপোইনলো! বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ। 
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্ন! প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ 
অপরেয়মিতত্বন্থাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভূতাং মহাবাহো। যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥ ৫ 
এতদ্‌ যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়। 
অহং কৃৎসস্ত জগত: প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ 
মত্বঃ পরতরং নান্যৎ কিঞিদস্তি ধনগ্জয়। 
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং স্ত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ 
রসোহহমপ্ন, কৌন্তেয় প্রভাম্মি শশিস্ুর্যয়োঃ। 
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব; খে পৌরুষং নৃযু ॥ ৮ 
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ। 
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্থিষু ॥ ৯ 
বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্‌। 
ুদ্ধিবুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্ষিনামহম্‌ ॥ ১০ 


৯২ 


গীতানুবচন 


বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবজিতম্‌। 
ধর্মাবিরুদ্ধে। ভূতেষু কামোহস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১ 

যে চৈব সাত্বিক। ভাব! রাজসাস্তামসাশ্চ যে। 
মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২ 
ত্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ । 

মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্‌ ॥ ১৩ 
দৈবী হোষ। গুণময়ী মম মায়া ছরত্যয়।। 

মামেব যে প্রপদ্যস্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥ ১৪ 
ন মাং ছুদ্ধৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যান্তে নরাধমাঃ। 
মায়য়াইপহ্ৃতজ্ঞান। আস্থরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ 
চতুধিধা ভজন্তে মাং জনাঃ স্ুকৃতিনোহজরন | 
আর্তো জিজ্ঞাস্তুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬ 
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্যতে । 
প্রিয়ে। হি জ্ঞানিনোইত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭ 
উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্সৈব মে মতম্‌। 
আস্িতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্‌ ॥ ১৮ 
বহ্‌নাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপদ্যতে। 
বাস্ুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা! সুছুর্পভঃ ॥ ১৯ 
কামৈন্তৈস্তৈহ্থ তজ্ঞানাঃ প্রপদ্ধন্তেহন্যাদেবতাঃ| 

তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০ 
যো যে যাং যাং তন্ুং ভক্তঃ শরদ্ধয়াচিতুমিচ্ছতি। 
তম্ত তস্তাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্‌ ॥ ২১ 

স তয় শরদ্ধয়! যুক্তস্তস্তারাধনমীহতে। 

লভতে চ ততঃ কামান্‌ ময়ৈব বিহিতান্‌ হি তান্‌ ॥ ২২ 
অন্তবত্ত, ফলং তেষাং তত্ভবত্যল্পমেধসাম্‌। 

দেবান্‌ দেবযজো যাস্তি মদ্তক্ত! যাস্তি মামপি ॥ ২৩ 


গীতান্থবচন ৯৩ 
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্াস্তে মামবুদ্ধয়ঃ | 
পরং ভাবমজানস্তে। মমাব্যয়মন্তুত্তমম্‌ ॥ ২৪ 
নাহং প্রকাশঃ সর্বস্ত যোগমায়াসমাবৃতঃ। 
মূটোইয়ং নাভিজানাতি লোকে মামজমব্যয়ম্‌ ॥ ২৫ 
বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চাজুন। 
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্ত বেদ ন কণ্চন ॥ ২৬ 
ইচ্ছাদ্বেষসমুখেন দ্ন্থমোহেন ভারত। 
সর্বভূতানি সন্মোহং সর্গে যাস্তি পরস্তপ ॥ ২৭ 
যেষাং ত্বস্তগতং পাপং'জনানাং পুণ্যকর্মণাম্‌। 
তে ছন্মোহনিু্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮ 
জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতস্তি যে। ্‌ 
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎসমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্‌॥ ২৯ 
সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিছুঃ 
প্রয়াণকালেহপি চ মাং তে বিছুরযুক্তচেতসঃ ॥ ৩০ 


ইতি শ্রীমস্তগবদগীতাস্থপনিষৎস্থ ্রদ্বিদ্ঠায়াং যোগশান্ত্রে 
্ীকুষ্ণার্জুনসংবাদে জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো! নাম স্চমোহধ্যায়ঃ | 


অমোহ্ধ্যায়ঃ' 
অক্ষরব্রজ্জমযোগঃ 
অজুন উবাচ 
কিং তদ্ত্রক্মা কিমধ্যাত্বং কিং কর্ম পুরুযোত্তম। 
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে॥ ১ 


অধিযভ্, কথং কোহন্র দেছেহন্রিন্‌ মধুস্থুদন। 
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োহসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২ 


৯৪ 


গীতান্গবচন 

শ্রীভগবাহ্থবাচ 
অক্ষরং ব্রক্ম পরমং স্বভাবোহধ্যা ত্মমুচ্যতে । 
ভূতভাবোভ্তভবকরো! বিসর্গ; কর্মসংজ্িতঃ ॥ ৩ 
অধিভূতং ক্ষরো৷ ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্‌। 
অধিষজ্ঞোইহমেবাত্র দেহে দেহভূৃতাং বর ॥ ৪ 
অন্তকালে চ মামেব স্মরন্‌ মুক্ত্ধা কলেবরম্‌। 
ষঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ 
যং যং বাপি স্মরন্‌ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্‌। 
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদ! তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬ 


: তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ। 


ময্যপিতমনোবুদ্ধির্মামেব্য্্তসংশয়ম্‌ ॥ ৭ 
অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতস। নান্থগামিন!। 
1রমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্‌॥ ৮ 
কবিং পুরাণমন্ুশাসিতারম্‌ 
অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্‌ যঃ। 
সর্বস্ত ধাতারমচিন্ত্যরূপম্‌ 
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ 
প্রয়াণকালে মনসাইচলেন 
ভক্ত্য। যুক্তো যোগবলেন চৈব। 
ভ্রবোর্ধ্যে প্রাণমাবেশ্ঠা সম্যক্‌ 
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্‌॥ ১০ 
যদক্ষরং বেদ্বিদে। বদস্তি 
বিশস্তি যদ্যতয়ে! বীতরাগাঃ। 
যদিচ্ছস্তো ত্রহ্ষার্যং চরস্তি 
তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ 
সর্বদ্ধারাণি সংযম্য মনে! হৃদি নিরুধ্য চ। 
মৃদ্ধূযাধায়াত্বণঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্‌ ॥ ১২ 


গীতানুবচন ৯৫ 
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্‌ মামনুম্মরন্‌। 
ষঃ প্রষাতি ত্যজন্‌ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্‌॥ ১৩ 
অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং ম্মরতি নিত্যশঃ। 
তন্তাহং স্থবলভঃ পার্থ নিত্যযুক্ততস্ত যোগিনঃ ॥ ১৪ 
মামুপেত্য পুনর্জন্ম ছুঃখালয়মশাশ্বতম্‌। 
নাপ্ু,বস্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫ 
আত্রক্গভূবনাল্লোকাঃ পুনরাবস্তিনোইজুনি। 
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যাতে ॥ ১৬ 
সহস্রযুগপধ্যন্তমহর্ষদ্‌ ব্রহ্মাণে! বিছুঃ। 
রাত্রিং যুগসহআস্তাং তেহহোরাত্রবিদে! জনাঃ ॥ ১৭ 
অব্যক্তাদ্‌ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবস্ত্যহরাগমে । 
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ 
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং তৃত্ব! ভূত্বা প্রলীয়তে। 
রাত্র্যাগমেইবশঃ পার্থ প্রাভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ 
পরস্ত্মাত্তু, ভাবোহন্যোইব্যক্তোইব্যক্তাৎ সনাতনঃ। 
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নন্যৎস্থ ন বিনশ্যতি ॥ ২০ 
অব্যক্তোইক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্‌। 
যৎ প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ 
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যন্ত্ন্তয়া 
যন্তান্ত-স্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্‌॥ ২২ 
যত্রকালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চেব যোগিনঃ। 
প্রয়াত। যাস্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্যভ ॥ ২৩ 
অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুরুঃ যণ্মাস! উত্তরায়ণমূ। 
তত্র প্রয়াত৷ গচ্ছস্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মাবিদে। জনাঃ ॥ ২৪ 
ধূমে রাত্রিস্তথা কৃষণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্‌। 
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্োগী প্রাপ্য নিবর্তৃতে ॥ ২৫ 


৯৬ 


গীতান্ুবচন 


শুরুকৃষ গতী হোতে জগতঃ শাশ্বতে মতে । 
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্তয়াবর্ততে পুনঃ ॥ ২৬ 
নৈতে স্থতী পার্থ জানন্‌ যোগী মুহাতি কশ্চন। 
তন্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তে। ভবার্জন ॥ ২৭ 
বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃস্ু চৈৰ 
দানেষু যত পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্‌। 
অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিতা! 
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চান্ধাম্‌ ॥ ২৮ 


ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাস্থপনিষৎস্থ ব্রক্ষবিষ্ায়াং যোগশাস্তে 
শ্ীকুষ্ণাভূর্নসংবাদে অক্ষরব্রন্ষযোগো নাম অষ্টমোহধ্যায়ঃ | 





নবমোহধ্যায়ঃ 
রাজবিস্তা-রাজগুহাযোগঃ 
শ্রীভগবান্গবাচ 


ইদস্ত তে গুহাতমং প্রবক্ষ্যাম্যনস্থুয়বে | 

জ্কানং বিজ্ঞানসহিতং যজ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেইশুভাৎ ॥ ১ 
রাজবিষ্া৷ রাজগুহাং পবিভ্রমিদমুত্তমম্‌। 

প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুস্থখং কর্তৃ,মব্যয়ম্‌॥ ২ 
অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্তাস্ত পরস্তপ । 

অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবত্্সনি ॥ ৩ 

ময়। ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমৃতিন]। 

মংস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেঘবস্থিতঃ ॥ ৪ 

ন চ মংস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরমূ। 

ভূতভূন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা! ভূত্ভভাবনঃ ॥ ৫ 


গীতান্ছবচন ১] 
যথাকাশস্থিতে! নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্‌। 
তথা সর্বাণি ভূতানি মংস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ 
সর্ঘভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যাস্তি মামিকাম্‌। 
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্লাদৌ বিস্বজাম্যহম্‌ ॥ ৭ 
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিস্যজামি পুনঃ পুনঃ । 
ভূতগ্রামমিমং কৃতসসমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮ 
ন চমাং তানি কর্মাণি নিবধস্তি ধনগ্রয়। 
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মনু ॥ ৯ 
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্ুুয়তে সচরাচরম্। 
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে ॥ ১০ 
অবজানস্তি মাং মূঢা মান্ুষীং তন্ুমাশ্রিতম্‌। 
পরং ভাবমজানস্তে৷ মম ভূতমহেশ্বরম্‌ ॥ ১১ 
মোঘাশা মোঘকর্াণো মোঘজ্ঞান! বিচেতসঃ। 
রাক্ষসীমাস্তরীঞধৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥ ১২ 
মহাত্মানস্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ। 
ভজস্ত্যনন্যমনসে৷ জ্ঞাত্ব। ভূতাদিমব্যয়ম্‌ ॥ ১৩ 
সতত, কীর্তয়স্তো মাং যতন্তশ্চ ঢৃঢ়ব্রতাঃ। 
নমস্থাম্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্ত1 উপাসতে ॥ ১৪ 
জ্ঞানযজ্ঞেন্‌ চাপ্যন্তে যজস্তো মামুপাসতে। 
একত্বেন পৃথক্তে।ন বন্ুধা বিশ্বতোমুখম্‌ ॥ ১৫ 
অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধমূ।, 
মন্ত্রোইহমহমেবাজ্যমহমগ্রিরহং হুতম্‌ ॥ ১৬ 
পিতাহমস্ত জগতো! মাতা ধাতা৷ পিতামহঃ। 
বেছ্যং পবিভ্রমোক্কার খক্‌ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭ 
গতির্ভর্তা প্রভূঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহ্ৃৎ। 
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্‌॥ ১৮ 


পণ 


গীতান্বচন 
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহাম্যুৎস্থজামি চ। 
অমৃতধৈৈৰ মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমজুনি ॥ ১৯ 
ত্রৈবিষ্যা। মাং সোমপাঃ পৃতপাপা! 
যজ্রৈরিষ্ট। ব্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে । 
তে পুণ্যমাসাদ্ধ স্ুরেক্্রলোক- 
মশ্বন্তি দিব্যান্‌ দিবি দেবভোগান্‌ ॥ ২০ 
তে তং ভুক্ত! ন্বর্গলোকং বিশালং 
ক্ষীণে পুণ্যে মত্যলোকং বিশস্তি। 
এবং ত্রয়ীধর্মমন্প্রপন্ন! 
গতাগতং কামকাম। লভন্তে ॥ ২১ 
অনন্যা শ্িন্তয়ন্তো৷ মাং যে জনাঃ পর্চুপাসতে। 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌ ॥ ২২ 
যেইপ্যন্যদেবতা৷ ভক্ত। যজ্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। 
তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজজ্তয বিধিপূর্বকম্‌ ॥ ২৩ 
অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্ত। চ প্রভূরেব চ। 
ন তু মামভিজানস্তি তত্বেনাতশ্যবস্তি তে ॥ ২৪ 
যাস্তি দেবব্রত দেবান্‌ পিতৃ ন্‌ যাস্তি পিতৃত্রতাঃ। 
ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্য। যান্তি মদ্যাজিনোইপি মাম্‌॥২৫ 
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যে৷ মে ভক্ত্য। প্রযচ্ছতি। 
তদহং ভক্ত/ৃপহৃতমশ্নামি প্রবতাত্মনঃ ॥ ২৬ 
যৎকরোষি যদশ্নাসি যড্জুহোষি দদাসি যৎ। 
যৎ তপস্তসি কৌন্তেয় তৎ কুরুদ্ব মদর্পণম্‌ ॥ ২৭ 
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ। 
সন্্যাসযোগযুক্তাত্ম। বিমুক্তো। মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮ 
সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেয্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ। 
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥'২৯ 


গীতাঙ্গবচন রম ৯৯ 
অপি চেৎ স্ুছুরাচারো ভজতে মামনম্তভাক্‌। 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ, ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ 
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা! শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। 
কৌন্তেয় প্রাতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ 
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেপি স্থ্যঃ পাপযোনয়ঃ। 
স্ত্িয়ে। বৈশ্যাস্তথা শৃদ্রাস্তেহপি যাস্তি পরাং গতিম্‌ ॥৩২ 
কিং পুনব্রাহ্ষণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্য়স্তথা । 
অনিত্যমস্থখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজন্ব মাম্‌॥ ৩৩ 
মন্মন! ভব মদ্তক্কো৷ মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। 
মামেবৈষ্যসি যুক্তি বমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪ 


ইতি শ্রীমস্তগবদ্গীতাস্থপনিষৎস্থ ব্রদ্ধবিদ্যায়াং যোগশাস্তরে প্ীকুষণর্বন- 
সংবাদে রাজবিগ্ভারাজগুহাযোগে! নাম নবমোইধ্যায়ঃ | 


দশমোহধ্যায়ঃ 

বিভূতিযোগঃ 

শ্রীভগবান্বাচ 
ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ। 
যত্েহহং গ্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১ 
ন মে বিছুঃ স্থরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ। 
অহমাদিহি দেবানাং মহ্ষীঁণাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ২ 
যে। মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্‌। 
অসংমূঢ় স মত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ 
বুদ্ধিভ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা! সত্যং দমঃ শমঃ। 

. স্ুখং হুঃখং ভবোইভাবে ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥ ৪ 


গীতান্ুবচন 
অহিংসা সমত৷ তুষ্টিস্তপো দানং যশোইযশঃ। 
ভবস্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগবিধাঃ ॥ ৫ 
মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা। 
মদ্ভাব। মানস! জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ 
এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো! বেত্তি তত্বতঃ। 
সোইবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ 
অহং সর্ধস্ত প্রভবে৷ মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে। 
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধ! ভাবসমন্থিতাঃ ॥ ৮ 
মচ্চিন্তা মদগতপ্রাণ। বোধয়ন্তঃ পরস্পরমূ। 
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমস্তি চ॥ ৯ 
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং গ্রীতিপূর্বকম্‌। 
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥ ১০ 
তেষামেবান্ুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। 
নাশয়াম্যাত্বভাবস্থে। জ্ঞানদীপেন ভাম্বতা ॥ ১১ 


অজু উবাচ 
পরং ত্রচ্ম পরং ধাম পবিভ্রং পরমং ভবান্‌। 
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্‌ ॥ ১২ 
আহ্স্তামুষয়ঃ সর্বে দেবধিনণরদস্তথা। 
অসিতো! দেবলো! ব্যাসঃ স্বয়ঞৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩ 
সর্বমেতদূতং মন্ত্ে যন্মাং বদসি কেশব। 
ন হি তে ভগবন্‌ ব্যক্তিং বিছর্দেব! ন দানবাঃ ॥ ১৪ 
স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেখ ত্বং পুরুষোত্বম। 
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫ 
বক্তমর্স্তশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ। 
যাভিধিভূতিভির্পোকানিমাবস্্ং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ 


গীতানুবচন ১০১ 
কথং বিদ্যামহং যোগিংস্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্‌। 
কেযু কেযুচ ভাবেষু চিন্ত্যোইসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭ 
বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্ণ জনার্দন। 
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তিহি শৃখতো! নাস্তি মেইমৃতম্‌ ॥ ১৮ 


শ্রীভগবানুবাচ 
হস্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্য। হ্যাত্মবিভূতয়ঃ। 
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্ত মে ॥ ১৯ 
'অহমাত্ম। গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ। 
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামস্ত এব চ॥ ২০ 
আদিত্যানামহং বিফুর্জ্যোতিযাং রবিরংশুমান্‌। 
মরীচির্মরতামস্রি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১ 
বেদানাং সামবেদোইম্মি দেবানামস্মি বাসবঃ। 
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২ 
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চান্মি নিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্‌। 
বস্থনাং পাবকশ্চান্মি মেরু; শিখরিণামহম্‌ ॥ ২৩ 
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্্‌। 
সেনানীনামহং ক্বন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪ 
মহযাঁণাং ভূগুরহং গিরামন্ম্যেকমক্ষরমূ্‌। 
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্রি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ 
অশ্ব: সর্ববৃক্ষাণাং দেবরষাঁণাঞ্চ নারদঃ। 
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো! মুনিঃ ॥ ২৬ 
উচ্চৈঃশ্রবসমস্ীনীং বিদ্ধি মামমৃতোভ্তবম্‌। 
এরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্‌ ॥ ২৭ 
আয়ুধানামহং বজং ধেনুনামস্মি কামধুক্‌। 
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাস্ুকিঃ ॥ ২৮ 


গীতান্ুবচন 


অনন্তশ্চান্মি নাগানাং বরুণে। যাদসামহম্‌। 
পিতৃণামর্ষম! চান্মি যমঃ সংযমতামহম্‌ ॥:২৯ 
প্রহলাদশ্চাশ্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্‌। 
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোইহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্‌ ॥ ৩০ 
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্‌। 

ঝষাণাং মকরশ্চাশ্মি আোতসামস্মি জাহবী ॥ ৩১ 
সর্গাণামাদিরস্তশ্চ মধ্যঞ্ৈবাহমজুরন। 
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্‌ ॥ ৩২ 
অক্ষরাণামকারোহস্মি দ্ন্ঃ সামাসিকস্ত চ। 
অহমেধাক্ষয়ঃ কালে! ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ 
মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুন্তবশ্চ ভবিষ্যুতাম্‌। 

কীতিঃ ভ্রীর্বাক্‌ চ নারীণাৎ স্মৃতির্সেধা ধৃতিঃ ক্ষম। ॥ ৩৪ 
বৃহৎসাম তথা সায়াং গায়ত্রী ছন্দসামহম্‌। 
মাসানাং মা্গশীর্ষযোইহমৃতুনাং কুস্ুমাকরঃ ॥ ৩৫ 
দ্যুতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজন্ষিনামহম্‌। 
জয়োহস্মি ব্যবসায়োহস্মি সত্বং সত্ববতামহম্‌ ॥ ৩৬ 
বৃষ্ীণাং বাস্থদেবোহস্মি পাগুবানাং ধনপায়ঃ। 
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥ ৩৭ 
দণ্ডে। দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্‌ । 

মৌনং চৈবান্রি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্‌ ॥৩৮ 
যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমজুবন। 

ন তদস্তি বিনা যৎ স্থান্ময়া ভূতং চরাচরম্‌ ॥ ৩৯ 
নাস্তোইস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরস্তপ। 
এষ তৃদ্দেশতঃ প্রোক্তে। বিভূতেবিস্তরো৷ ময় ॥ ৪৯ 
যদ্‌ যদ্‌ বিভূতিমৎ সত্বং শ্রীমদূজিতমেব বা। 
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোইংশসম্ভবম্‌ ॥ ৪১ 


গীতান্থবচন ১০৩ 


অথব। বছুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাজুনি। 
বিষ্ট্যভ্যাহনিদং কৃৎস্সমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২ 


ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতান্থপনিষৎস্থ বর্বিগ্তায়াং যোগশাস্তে প্রীুষণাুন- 
সংবাদে বিভূতিযোগো নামো৷ দশমোহধ্যায়ঃ। 


একাদশোহ্ধ্যায়ঃ 


বিশ্বরূপদর্শনযোগঃ 

অভু'ন উবাচ 
মদন্ুগ্রহায় পরমং গুহামধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্‌। 
যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোইয়ং বিগতে। মম ॥ ১ 
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রতৌ বিস্তরশো ময়! 
ত্বত্তঃ কমল্পত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্‌॥ ২ 
এবমেতদ্‌ যথাথ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর | 
রষ্মিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুযোত্তম ॥ ৩ 
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্ধমিতি প্রভো। 
যোগেশ্বর ততো! মে তং দশশয়াত্মানমব্যয়ম্‌ ॥ ৪ 

শ্রীভগবান্থবাচ 
পশ্ঠ মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহস্রশঃ। 
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫ 
পশ্যাদিত্যান্‌ বন্থুন্‌ রুদ্রানশ্থিনৌ মরুতস্তথা । 
বহৃন্দৃষটপূরর্বাণি পশ্থাশ্চর্যযানি ভারত ॥ ৬ 
ইহৈকস্থং জগৎ কৎস্সং পশ্ঠাগ্ত সচরাচরম্। 
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্‌ দরঈ,মিচ্ছসি ॥ ৭ 


গীতান্বচন 
নতু মাং শক্যসে দ্রঈটমনেনৈৰ স্বচক্ষুষ!। 
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্‌ ॥ ৮ 


সঞ্জয় উবাচ 
এবমুক্ত ততো রাজন্‌ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ। 
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্‌॥ ৯ 
অনেকবক্ত,নয়নমনেকাভুতদর্শনম্‌। 
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোগ্যতায়ুধম্‌ ॥ ১৯ 
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগৃন্ধান্থুলেপনম্‌। 
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্‌ ॥ ১১ 
দিবি স্ূর্যসহত্রস্ত ভবেৎ যুগপছুখিতা। 
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্তাদ্‌ ভাসস্তস্ত মহাত্মনঃ ॥ ১২ 
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্সং প্রবিভক্তমনেকধা । 
অপশ্যাদ্দেবদেবস্য শরীরে পাগুবস্তাদ। ॥ ১৩ 
ততঃ স বিশ্ময়াবিষ্টে। হাষ্টরোম। ধনপ্রায়ঃ | 
প্রণম্য শিরস। দেবং কৃতাঞ্জলির ভাষত ॥ ১৪ 


অজুন উবাচ 

পশ্ঠামি দেবাংস্তব দেব দেহে 

সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ব।ন্‌। 
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থম্‌ 

খষীংশ্চ সর্বান্থুরগাং্চ দিব্যান্॥ ১৫ 
অনেকবাহ্দরবক্তনেত্রং 

পশ্ঠামি ত্বাং ২, 
নাস্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং 

পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬ 


গীতান্ুবচন ১০৫ 


কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ 

তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্‌ | 
পশ্ঠামি ত্বাং ছুনিরীক্ষ্যং সমস্তাদ, 

দীপ্তানলার্কছ্যতিমপ্রমেয়ম্‌ ॥ ১৭ 
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং 

ত্বমস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্‌। 
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্ত। 

সনাতনম্ত্ং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮ 
অনাদিমধ)াস্তমনস্তবীর্যম্‌ 

অনস্তবাহুং শশিমৃর্ধনেত্রমূ। 
পশ্ঠযামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্তং 

স্বতেজস৷ বিশ্বমিদং তপস্তম্‌ ॥ ১৯ 
গ্াবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি 

ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ। 
দৃষ্টান্ত বূপমুগ্রং তবেদং 

লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্‌ ॥ ২০ 
অমী হি ত্বাং স্থুরলজ্ব। বিশস্তি 

কেচিন্তীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো। গৃণস্তি। 
্বস্তীতু)ক্ত1 মহধিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ 

স্তবস্তি ত্বাং স্তৃতিভিঃ পুঙ্ষলাভিঃ॥ ২১ 
রদ্রাদিত্যা বসবে। যে চ সাধ্যা 

বিশ্বেইস্থিনৌ মরুতশ্চোম্মপাশ্চ। 
গন্ধর্বযক্ষাস্ুরসিদ্ধসজ্ব। 

বীক্ষপ্তে ত্বাং বিশ্মিতাশ্চৈব সর্বে ॥ ২২ 
রূপং মহত্তে বহুবক্ত,নৈত্রং 

মহাবাহো। বহুবাহুরুপাদম। 


গীঘ্বান্ুৰ্চন 
বহ্দরং বহুদংস্্রাকরালং 
দৃষ্ট। লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্‌ ॥ ২৩ 
নভংস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং 
ব্যাত্বাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্‌। 


 দৃষ্টা হি বাং প্রব্যথিতান্তরাত্া 


ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষে ॥ ২৪ 
দংষ্টাকরালানি চ তে মুখানি 

দৃষ্টেব কালানলসন্গিভানি। 
দিশে। ন জানে ন লভে চ শর্ম 

প্রসীদ দেবেশ জগন্লিবাস ॥ ২৫ 
অমী চত্বাং ধৃতরাইস্ত পুত্রাঃ 

সর্বে সহৈবাবনিপালসভ্ৈঃ | 
ভীস্মো দ্রোণঃ স্ৃতপুত্রস্তথাসৌ 

সহাম্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬ 
বক্তাঁণি তে ত্বরমাণ। বিশস্তি 

দংষ্টাকরালানি ভয়ানকানি। 
কেচিদ, বিলগ্রা দশনাস্তরেষু 

সংদৃশ্যন্তে চুণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭ 
যথা নদীনাং বহবোহস্বুবেগাঃ 

সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবস্তি | 
তথা তবামী নরলোকবীরাঃ 

বিশস্তি বক্তাণ্যভিবিজ্বলস্তি ॥ ২৮ 
যথা প্রদীপ্তং জলনং পত্গ৷ 

বিশস্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ | 
তখৈব নাশায় বিশস্তি লোকা- 

স্তবাপি বন্তাাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ 


গীতান্থবচন ১০৭ 
লেলিহাসে গ্রসমানঃ সমস্তা- 
ল্লোকান্‌ সমগ্রান্‌ বদনৈর্জলন্তিঃ। 
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং 
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপস্তি বিষে ॥ ৩৯ 
আখ্যাহি মে কো৷ ভবানুগ্ররূপো 
নমোইস্ত তে দেববর প্রসীদ। 
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবস্তমাস্ধং 
নহি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্‌ ॥ ৩১ 
শ্রীভগবান্থবাচ 
কালোহম্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধে। 
লোকান্‌ সমাহতু্মিহ প্রবৃত্তঃ | 
খতেইপি ত্বাং ন ভবিষ্য্তি সর্বে 
 যেহবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষুযোধাঃ॥ ৩২ 
তশ্মাৎ ্বমুত্তিষ্ঠ যশে! লভন্ব 
জিত্বা! শজন্‌ ভূঙক্ষ, রাজ্যং সমৃদ্ধমূ। 
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব 
নিমিত্বমাত্রং ভব সব্যসাচিন্‌ ॥ ৩৩ 
দ্রোণঞ্চ ভীম্মঞ্চ জয় দ্রথঞ্চ 
কর্ণ তথান্তানপি যোধবীরান্‌। 
ময় হতাংস্ং জহি মা! ব্যথিষ্ঠ। 
্‌ যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্রান্‌ ॥ ৩৪ 
সপ্তয় উবাচ 
এতচ্ছত্বা বচনং কেশবস্থয 
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী। 
নমন্কৃত্ ভূয় এবাহ কৃষ্ণ 
সগদ গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ 


গীতান্থবচন 
অজু উবাচ 

স্থানে হৃধীকেশ তব প্রকীত্ধ্য! 

জগৎ প্রহ্থয্যত্যন্ুরজ্যতে চ। 
রক্ষাংসি ভীতানি দিশে! দ্রবস্তি 

জর্বে নমন্তস্তি চ সিদ্ধমভ্বাঃ ॥ ৩৬ 
কম্মাচ্চ তে ন নমেরন্‌ মহাত্মন্‌ 

গরীয়সে ব্রহ্মণোইপ্যাদিকত্রে। 
অনন্ত দেবেশ জগন্লিবাস 

ত্বক্ষরং সদসং তৎ পরং যৎ॥ ৩৭ 
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ- ৃ 

স্বমস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্‌। 
বেস্তাসি বেছ্ঞ্চ পরঞ্চ ধাম 

ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮ 
বায়ুর্যমোহগ্রির্বরুণঃ শশান্বঃ 

প্রজাপতিস্ত্ং প্রপিতামহশ্চ। 
নমে। নমস্তেহস্ত সহঅকৃত্বঃ 

পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯ 
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে 

নমোইস্ত তে সবত এব সর্ব। 
অনস্তবীর্যামিতবিক্রমন্ত 

সর্বং সমাপ্সোষি ততোইসি সর্বঃ॥ ৪* 
সখেতি মত্বা প্রসভং যছুক্তং 

হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি। 


 অজানতা মহিমানং তবেদং 


ময় প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ 


গীতান্বচন ১০৯ 


যচ্চাবহাসার্থমসংকৃতোইসি 

বিহারশয্যাসনভোজনেষু। 
একোইহথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং 

তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্‌ ॥ ৪২ 
পিতাসি লোকস্থ চরাচরস্ত 

তবমস্তয পৃজ্যশ্চ গুরুরগরীয়ান্‌। 
ন ত্বংসমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোইন্যো 

লোকক্রয়েইপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩ 
তম্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং 

প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্‌। 
পিতেব পুত্রস্ত সখেব সখ্যুঃ 

প্রিয়: প্রিয়ায়াহথসি দেব সোঢ়ু,ম্‌॥ ৪৪ 
অৃষটপূর্বং হৃষিতোইস্থি দৃষট] 

ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে। 
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং 

প্রসীদ দেবেশ জগন্সিবাস ॥ ৪৫ 
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত- 

চিচ্ছামি ত্বাং দরষ্টমহং তখৈব | 
তেনৈব রূপেণ চতুরভ্জেন 

সহত্রবাহো! ভব বিশ্বমূর্তে ॥ ৪৬ 


শ্রীভগবান্গবাচ 
ময়। প্রসম্নেন তবাজুনেদং 
রূপং পরং দগিতমাত্মযোগাৎ। 
তেজোময়ং বিশ্বমনম্তমাছ্ং 
যন্সে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্‌॥ ৪৭ 


গীতান্থবচন 


ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ- 

চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ । 
এবংরূপঃ শক্য'অহং নূলোকে 

ষ্টং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ 
মা] তে ব্যথা মা! চ বিমুটভাবে। 

ষ্ট1! রূপং ঘোরমীদুঙ, মমেদম্‌। 
ব্যপেতভীঃ গ্রীতিমনাঃ পুনস্তং 

তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্থ ॥ ৪৯ 


সঞ্চয় উবাচ 
ইত্যজুবনং বাসুদেবস্তথোক্ত? 
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ । 
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং 
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ৫০ 


অজুন উবাচ 
ৃষ্টেদং মানুষ রূপং তব সৌম্যং জনার্দন। 
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ শ্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ 


শ্রীভগবান্থবাচ 
সুছুদ্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম। 
দেবা! অপ্যন্ত রূপস্ত নিত্যং দর্শনকাজিকিণঃ ॥ ৫২ 
নাহং বেদৈর্ন তপস। ন দানেন ন চেজ্যয়।। 
শক্য এবংবিধো ভর দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩ 
ভক্ত্যা ত্বনন্তয়া শক্য অহমেবংবিধোইজুনি। 
জ্ঞাতুং দ্র্ঞ্চ তত্বেন প্রবেষ্ট পরস্তপ ॥ ৫৪ 


গীতান্ুবচন ১১১ 


মৎকর্মকৃন্মংপরমো মদ্তক্তঃ সঙ্গবজিতঃ | 
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাঁগৰ ॥ ৫৫ 


ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা্পনিষংস্থব্রহ্বিষ্ঠায়াং যোগশাস্তেপরীকুষ্ণজুন- 
সংবাদে বিশ্বরূপদর্শনযোগে! নামৈ কাদশোহধ্যায়ঃ | 


দ্বাদশোহধ্যায়ঃ 

ভক্তিযোগঃ 

অজুনি উবাচ 
এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্্বাং পর্চুপাসতে। 
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১ 

শীভগবান্থ্বাচ 
ময্যাবেশ্য মনে! যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে। 
শরদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততম! মতাঃ॥ ২ 
যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্ঠযমব্যক্তং পরুপ্পাসতে। 
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কৃটস্থমচলং ধ্রুবম্‌ ॥ ৩ 
সংনিয়ম্েন্দরিয়গ্রামং অত্র সমবুদ্ধয়ঃ | 
তে প্রাপ্রুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪ 
ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্‌ । 
অব্যন্তা হি গতিছু্ঠখং দেহবস্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫ 
যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্থ মৎপরাঃ। 
অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ 
তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। 
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ম্যাবেশিতচেতসাম,॥ ৭ 
ময্যেব মন আধংস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। 
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উদ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ 


১১২ 


গীতান্ুবচন 


অথ চিত্বং সমাধাতুং ন শরোষি ময়ি স্থিরম্‌। 
অভ্যাসযোৌগেন ততে। মামিচ্ছাপ্ত,ং ধনগ্রয় ॥ ৯ 
অভ্যাসেইপ্যসমর্থোইসি মৎকর্মপরমো ভব । 
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্‌ সিদ্ধিমবাগ্্যসি ॥ ১০ 
অখৈতদপ্যশক্তোহসি কতু্ মদ্‌যোগমা শ্রিতঃ। 
জর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু য্তাত্মবান্‌॥ ১১ 
শেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাজ, জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে। 
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগন্ত্যাগাচ্ছান্তিরনস্তরম্॥ ১২ 
অছেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। 


-নির্মে। নিরহঙ্কারঃ সমছুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩ 


সন্তষ্*ঃ সততং যোগী যতাত্ম। দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। 
ময্যপিতমনোবুদ্ধির্ষো! মন্তক্ঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ 
যন্মান্নোদ্বিজতে লোকে! লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ। 
হর্যামর্ষভয়োদবেগৈমুক্কো। যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ১৫ 
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো! গতব্যথঃ। 
সর্বারস্তপরিত্যাগী যে। মন্তক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৬ 
যে। ন হম্ততি ন ছেষ্টি ন শোৌচতি ন কাজ্ষতি। 
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্কিমান্‌ যঃ স মে প্রিয় ॥ ১৭ 
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ। 
শীতোফসুখছুংখেষু সমঃ সঙ্গবিবজিতঃ ॥ ১৮ 
তুল্যনিন্দান্ততির্মোনী সন্তষ্টো. যেন কেনচিৎ। 
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্‌ মে প্ররিয়ো৷ নরঃ ॥ ১৯ 
যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পযুপাসতে। 
আন্দধান। মৎপরম। ভক্তাস্তেহতীব মে প্ররিয়াঃ॥ ২০ 


ইতি শ্রীমন্ভগবদ্গীতাস্থপনিষৎস্থ ব্রন্ববিদ্ঠায়াং যোগশাস্তরেশ্রীকৃষ্ণান- 


সংবাদে ভক্তিযোগে! নাম দ্বাদশোইধ্যায়ঃ | 





পরিশিষ্ট 


সুল গ্রন্থের প্রশ্নোতরপ্রসঙ্গে উলিখিত 
গ্রীয় দৃভগবদগীত।র 
্িতীয় যট্ক/তিরিক্ত ফ্লে/কাবলী 


পৃষ্ঠা শ্লোক 


১ যোগিনামপি সর্ধেষাং মদ্গতেনাস্তরাত্মন] | 
অদ্ধাবান্‌ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো৷ মতঃ ॥ ৬।৪৭ 
২ স্থিতগ্রজ্ঞন্ত কা ভাষা সমাধিস্থস্ত কেশব । 
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্‌ ॥ ২৫৪ 
৩ মমৈবাংশে। জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন; । 
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্ররতিস্থানি কর্ষতি ॥ ১৫।৭ 
৪ সর্যযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবস্তি যাঃ। 
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা] ॥ ১৪1৪ 
৪ মম যোনির্মহদ্‌ ব্রন্ধ তন্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যহুম্‌। 
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো! ভবতি ভারত ॥ ১৪।৩ 
৪ অজোইপি সন্ব্যয়াত্ম! ভূতানামীশ্বরোইপি সন্। 
প্রকৃতি স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়। 1 ৪1৬ 
৫ ইন্জিয়াণি মনোবুদ্ধির্তা ধিষ্ঠানমুচ্যতে | 
এতৈবিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্‌ ॥ ৩1৪০ 
৭ দভোদর্পোইতিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ। 
অজ্ঞানং চাভিজাতন্ত পার্থ সম্পদমাস্থুরীম্‌ ॥ ১৬৪ 
এ প্রবৃতিঞ্ণ নিবৃত্তিঞ্ জন৷ ন বিদছ্রাস্থরাঃ। 
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্াতে ॥ ১৬।৭ 


১১৪ 


১৩ 


১৪ 


১৫ 


গীতানুবচন 

পক্লোক 
অসত্যমপ্রতিষ্স্তে জগদাহরনীশ্বরম্‌। 
অপরম্পরসম্ভৃতং কিমন্তৎ কামহৈতুকম্‌ ॥ ১৬৮ 
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোইমবৃদ্ধয়ঃ। 
প্রভবস্ত্যগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোইহিতাঃ ॥ ১৬।৯ 
কামমাশ্রিত্য ছুষ্পরং দম্ভমানমদান্থিতাঃ। 
মোহাদ্গৃহীত্বাইসদ্গ্রাহান্‌ প্রবর্তত্তেইশুচিব্রতাঃ ॥ ১৬1১০ 
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ। 
কামোপভোগপরমা এতাবদ্িতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১৬।১১ 
আশাপাশশতৈর্ঘদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ 
ঈহস্তে কামভোগার্থমন্তায়েনার্থসঞ্চয়ান্‌ ॥ ১৬।১২ 
ইদমদ্য ময়! লব্ধমিদং প্রাপ্প্যে মনোরথমূ। 
ইদমন্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্‌ ॥ ১৬।১৩ 
অগ্ৌ ময়া হতঃ শক্রর্থনিস্তে চাপরানপি। 
ঈশ্বরোইহমহৎ ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্‌ স্থুখী ॥ ১৬1১৪ 
আচ্যোহভিজনবানম্মি কোইন্যোইস্তি সদৃশে। ময়! | 
যক্ষ্যে দাশ্তামি মোদিয্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৬1১৫ 
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ। 
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতস্তি নরকেইশুচো ॥ ১৬১৬ 
আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধ! ধনমানমদান্বিতাঃ। 
যজন্তে নামযজৈত্তে দক্তেনাবিধিপূর্বকম্‌ ॥ ১৬।১৭ 
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ। 
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্িষস্তোইভ্যস্থয়কাঃ ॥ ১৬।১৮ 
পূর্বাভ্যাসেন তেনৈৰ হরিয়তে হৃবশোইপি সঃ। 
জিজ্ঞান্থুরপি যোগন্ত শব্ত্রন্মাতিবর্ততে ॥ ৬1৪৪ 
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোইহমক্ষরাদপি চোত্বমঃ। 
অতোইস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুযোত্তমঃ |.১৫।১৮ 
তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত। 
তত্প্রসাদাৎ পরাৎ শাস্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্‌ ॥:১৮।৬২ 


১৬ 
১৬ 


১৬ 


২৩ 
৭ 
৯ 
২৯ 
২৯ 
২৯ 


২৯ 


৩৩. 


পরিশিষ্ট ১১৫ 
শ্লোক 


অসংশয়ং মহাবাহো মনো ছুরিগ্রহং চলমূ। 
অভ্যাসেন তু কৌস্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহাতে ॥ ৬।৩৫ 
উপ্রষ্টান্ুমস্তা চ ভর্ত ভোক্তা মহেশ্বরঃ | 
পরমাত্মেতি চাপুযুক্কো। দেহেইন্মিন্‌ পুরুষঃ পরঃ ॥ ১৩২৩ 
উত্তম: পুরুষত্বন্ত পরমাত্ত্যুদাহ্বতঃ | 

যো লোকক্রয়মাবিশ্ত বিভর্তযব্যয় ঈশ্বরঃ.॥ ১৫1১৭ 
সপর্শান্‌ কুত্বা বহির্বহ্যাংস্ক্ষুশ্চৈবাস্তরে জবোঃ। 
প্রাণাপানৌ সমৌ.কত্ব নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ৫1২৭ 
বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চাজুন। 
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেখ পরস্তপ ॥ ৪1৫ 
ভ্রব্যযজ্ঞান্তপোষজ্ঞ যোগযজ্ঞাস্তথাপরে। 
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ 81২৮ 
এবং বছবিধা যক্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে । 

কর্মজান্‌ বিদ্ধি তান্‌ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ 91৩৩ 
পার্থ নৈবেহ নামুক্র বিনাশস্তন্ত বিদ্যাতে। 

নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিন্দ,গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৬1৪৯ 
বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চাজুবন। 

তান্হৎ বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেখ পরস্তপ ॥ ৪1৫ 
অজোইপি সন্নবায়াত্মা ভূতানামীশ্বরোইপি সন্। 
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্বমায়য়া ॥ ৪৬ 

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি ততঃ । 

ত্যন্তা দেহ পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোইজুনি ॥ ৪1৯ 
স্থখমাত্যস্তিকং যত্তদ্‌ বুদ্ধি গ্রাহ্মতীন্দ্িয়ম্‌। 

বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্বতঃ ॥ ৬।২১ 
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। 
অব্যক্তনিধনান্তেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২২৮ 
পুরুষ; প্রকৃতিস্থো হি ভূঙ্‌ক্তে প্রকতিজান্‌ গুণান্‌। 
কারণং গুণসঙ্গোইম্ সদসদ্যোনিজন্স্থ ॥ ১৩।২২ 


১১৬ 


৩৩ 


৩৩ 


৩৪ 


৩৪ 


৩৪ 


৩৪ 


৩৪ 


৩৪ 


৩৪ 


৩৫ 


৪১ 


৪২ 


৪৫ 


৪৫১ ৪৬ 


গীতান্থবচন 
শ্লোক 


মমৈবাংশে! জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন: | 
মনঃষষ্ঠানীন্জরিয়াণি প্ররুতিস্থানি কর্ষতি ॥ ১৫।৭ 


' ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হাদ্দেশেইজুন তিষ্ঠতি। 


ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি যন্ত্রার্ঢানি মায়য়া ॥ ১৮৬১ 
অজোইপি সন্নব্যম্াত্মা ভূতানামীশ্বরোইপি সন্। 
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৪1৬ 
যদা! যদা হি ধর্মন্য গ্লানির্ভবতি ভারত। 
অত্যরথানমধর্মস্ত তদাত্মানং ক্জাম্যহ্ম্‌ ॥ ৪1৭ 
পরিজ্রাণায় সাধৃনাৎ বিনাশায় চ দু্কৃতাম্‌। 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 91৮ 
উপপ্রষ্টা্ুম্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ | 
পরমাত্মেতি চাপুযুক্তো৷ দেহেইম্মিন্‌ পুরুষঃ পরঃ ॥ ১৩।২২ 
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়! মামুপাশ্রিতাঃ | 

বহবো জ্ঞানতপসা পৃতা৷ মভ্ভাবমাগতাঃ ॥ ৪1১০ 
নান্ং গুণেভ্ঃ কর্তারং যদ! জষ্টান্থুপশ্াতি। 


_ গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মস্ভাবং সোইধিগচ্ছতি ॥ ১৪।১৯ 


ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ। 
সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথস্তি চ ॥ ১৪।২ 
'অজোইপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোইপি সন্। 


 প্ররৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৪1৬ 


পৃথক্ত্বেন তু যজজ্ঞানং নানাবিধান্‌ পৃথগবিধান্‌। 
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজজ্ঞানং বিদ্ধি রাজসমূ ॥ ১৮।২১ 
সভ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে। 

প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছন্দঃ পণর্থ যুজ্যতে ॥ ১৭।২৬ 
যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ | 
বেদবাদরতাঃ পার্থনান্তদত্তীতিবা দিনঃ ॥ ২৪২ 
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্মকলপ্রদামূ। 
ক্রিয়াবিশেষবহলাং ভোগৈশ্বধ্য-গতিং প্রতি ॥ ২৪৩ 


৪৬ 


৫১ 


৫২ 


৫৪ 


€৬ 


৫৭ 


৫৭ 


৫৮ 


৫৮ 


৫৮ 


৬৩ 


৬২ 


পরি শিষ্ট ১১৭ 
শ্লোক 


যদৃচ্ছালাভগ্তষ্টো ছন্বাতীতো! বিমৎসরঃ। 
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধো চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ৪1২২ 
ব্যবসায়াক্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। 
বহুশাখাহ্নস্তাশ্চ বুদ্ধয়োইব্যবসায়িনাম্‌ ॥ ২1৪১ 
যো মাং পশ্ঠতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি। 
তন্তাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্ততি ॥ ৬৩০ 
ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরমূ। 
সুহদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্ব। মাং শাস্তিমুচ্ছতি ॥ ৫২৯ 
মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ | 
মন:ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্ররুতিস্থানি কর্ষতি ॥ ১৫৭ 
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তত্ত ন চাযুক্তত্ত ভাবন!। 
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কৃতঃ সথখম্‌ ॥ ২।৬৬ 
ইচ্ছা দ্বেষঃ স্থখং ছুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ | 
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহতম্‌ ॥ ১৩।৬ 
যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্‌। 
স্বকর্মণ| তমভ্যর্্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ১৮1৪৬ 
ততঃ পদং তৎ পরিমাগিতব্যং 

যস্মিন্‌ গত ন নিবর্তত্তি ভূয়ঃ। 
তয়়েব চাস্ং পুরুষং গ্রপদ্ধে 

যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রস্থতা পুরাণী ॥ ১৫।৪ 
ইচ্ছা দ্বেষঃ স্থখং ছুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধুতিঃ। 
এতওৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহতম্‌ ॥ ১৩।৬ 
দ্রব্যযজ্ঞা স্তপোষজ্ঞা যোগবযজ্ঞান্তথাপরে। 
স্বাধ্যায়জ্ঞা নযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ৪1২৮ 
শেয়ান্‌ জরব্যময়াদ্‌ যজ্ঞাজ, জ্ঞানযজ্ঞঃ পরস্তপ। 
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ 81৩৩ 
যদা সংহরতে চায়ং কৃর্মোইঙ্গানীব সর্বশ:। 
ইন্জিয়াণীন্দিয়ার্থেভ্যন্তস্ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত] ॥ ২1৫৮ 


১১৮ 


৬৭ 


৬৭ 


গীতান্থবচন 
শ্লোক 

সর্যযোনিষু কোত্তেয ঘূর্তয়ঃ সম্ভবস্তি যাঃ। 
তাসাং ব্রহ্ম মহুদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ১৪।৪ 
সর্বস্ত চাহং হৃদি সন্গিবিষ্টো 

মত্তঃ স্বৃতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ। 
বেদৈশ্ সর্বৈরহমেব বেগ্যো 

বেদাস্তকৃদ্‌ বেদবিদেব চাহম্‌ ॥ ১৫।১৫ 
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হ্ৃদ্দেশেইজুন তিষ্ঠতি | 
ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি যন্ত্রাবূঢানি মায়য়া ॥ ১৮৬১ 


৬৭, ৬৮ স্থখমাত্যন্তিকং যত্তদুদ্ধিগ্রাহ্মতীন্দরিয়মূ। 


খ্ঃ 
৭২ 
৭২ 
৭২ 
৭২ 
৭২ 
৭২ 
৭২ 


৭২ 


বেত্তি যর ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ৃতঃ ॥ ৬।২১ 
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ | 
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ ৩২৭ 
দোষৈরেতৈঃ কুলপ্লানাৎ বর্ণসঙ্করকারকৈঃ। 
উৎসাগ্ান্তে জাতিধর্জাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ১৪২ 


যদহস্কারমা্রিত্য ন যোত্ম্য ইতি মন্তসে। 

মিখ্যেব ব্যবসায়ন্তে প্ররুতিস্াং নিয়োক্ষ্যতি ॥ ১৮।৫৯ 
ত্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা। 

কতু্ধ নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিস্স্তবশোইপি তৎ ॥ ১৮৬০ 
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হদ্দেশেইজুনি তিষ্ঠতি। 
ভাময়ন্‌ ষর্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া ॥ ১৮1৬১ 

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত । 

তত্প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স/সি শাস্বতম্‌ ॥ ১৮/৬২ 
সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ১৮৬৬ 
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে স্থক্ৃতদুক্কতে। 

তস্মাদ্‌ যোগায় যুজ[ুস্ব যোগ: কর্মস্থ কৌশলমৃ॥ ২1৫০ 
যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্‌। 


স্বকর্মণা তমভ্যর্চয সিদ্ধিং বিন্বতি মানবঃ ॥ ১৮1৪৬ 


খহ 


৭২ 


গং 


৭৪ 


৭৮ 


ণ৯ 


৮২ 


পরিশিষ্ট ১১৯ 


শ্লোক 

কর্মণ্যকর্ম ষঃ পশ্ঠেদকর্মণি চ কর্ম যঃ। 
সবুদ্ধিমান্‌ মনুয্যষু স যুক্তঃ কৃৎ্ম কর্মরত ॥ ৪1১৮ 
ইদং জ্ঞানমূপাশ্রিত্য মম সাধশ্যমাগতাঃ | 
সর্গেইপি নোপজায়স্তে প্রলয়ে ন ব্যথস্তি চ॥ ১৪২ 
জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যে বেত্তি তত্বতঃ। 
ত্যন্ব। দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোইজুন ॥ ৪1৯ 
মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। 
মনংষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রক্ৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ১৫।৭ 
কার্পণ্যদোযোপহতম্বভাবঃ 

পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মনংমূঢ়চেতাঃ। 
যচ্ছে.য়ঃ স্তান্িশ্চিতং ব্রহি তম্মে 

শিয্/ন্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্‌ ॥ ২৭ 
যজ্জদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ। 
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্‌ ॥ ১৮।৫ 
মমৈবাংশে। জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। 
মনঃ ষষ্ঠানীন্দরিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ১৫৭ 
জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্বতঃ। 
ত্যস্ত। দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোইজুন ॥ ৪1৯ 
দ্বাবিমৌ পুরুষ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কুটস্থোইক্ষর উচ্যতে ॥ ১৫।১৬ 
উত্তমঃ পুরুষস্তন্তঃ পরমাত্য্যেত্যুদাহ্বতঃ ৷ 
যে লোকত্রয়মাবিশ্ত বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৫।১৭ 
যম্মাৎ ক্ষরমতীতোইহমক্ষরাদপি চোত্বমঃ। 
অতোইস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৫।১৮ 
আশ্চর্যবৎ পশ্ঠতি কশ্চিদেনম্‌ 

আশ্চর্যব্দ বদতি তখৈব চান্তঃ | 
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্তঃ শৃণোতি 

শ্রত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২২৯ 


১২০ 


৮৪ 


৮৪ 


৮৪ 


৮৪ 


৮৪ 


৮৪ 


৮৪ 


৮৪ 


৮৪ 


৮৬ 


গীতান্থবচন 
শ্লোক 


অসংশয়ং মহাবাহো মনোছুনিগ্রহং চলম্‌। 
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহৃতে ॥ ৬৩৫ 
যোগী যুপ্তীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ | 

একাকী যতচিত্রাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ৬।১০ 

শুচৌ৷ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্নঃ 

নাত্যুচ্ছি তং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্বরম্‌ ॥ ৬।১১ 
তত্্রৈকাগ্রং মনঃ কুত্বা! যতচিত্তেক্ডিয়ক্রিয়ঃ | 
উপবিশ্তাসনে যুগ্্যাদ্‌. যোগমাজ্মবিশ্তদ্ধয়ে ॥ ৬।১২ 

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারমুন্নচলং স্থির: | 

সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং ত্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্‌ ॥ ৬।১৩ 
প্রশান্তাত্মা বিগতভীব্র্ষচারিব্রতে স্থিতঃ | 

মনঃ সংযম্য মচ্চিত্ো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ৬।১৪ 
দেবছিজগুরুপ্রাজ্ঞপুজনং শৌচমার্জবমূ। 
্রহ্মচর্ধমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৭1১৪ 
অনুদ্ধেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ। 
জ্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাহ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৭১৫ 
মনঃপ্রসাদঃ সৌমাত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ | 
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো! মানসমূচ্যতে ॥ ১৭।১৬ 
শরদ্ধয়া পরয়৷ তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ। 
অফলাকাঙ্কিভির্য.কৈঃ সাত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭।১৭ 
যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যন্ত! ধনঞ্জয়। 
সিদ্ধযসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ২৪৮ 


